তান্বল বাণক 





প্রকাশক-_ 
গ্রীস্বোধ রক্ষিত 
বীতশোক বাটিক! 
১৮১, বাজ]1 দীনেজ্দ্র ভ্রীট, 
কলিকাতা! । 


প্রবাসী প্রেস 
১, অপার সাকুলার কোক, কলিকাত? 
শু অবিনাশচন্দ্র সরকার কতৃক মুকিত! 


তান্ুল বণিক 


বা 


বঙ্গীয় তান্থুলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস 





( জাতিতত্ব ও সংশুদ্রের বেশ্যন্ব বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত ) 


দ্বিতীয় সংস্করণ 
( পরিবদ্ধিত ) 


শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত 


এবঞ% ক্রিয়ালোপাদ্ধৈশ্যানামপি তথা । 
বুষলত্বংগত্তা লোকে ত্রাঙ্মণাদর্শনেন চ। 
_শ্ুদ্ধিতত ৷ 


কেবলং শাস্ত্শ্নাশ্রিত্য ন কর্তব্যোবিনির্ণয়ঃ | 
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্হানিঃ প্রজায়তে ॥ 
_স্বৃহস্পাতিত | 


মূল্য আট আনা 


তান্থুলী কুলরত্ব 
শরীযুক্ত শ্তুচন্দর দে বি-এল 
৩ 
শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্র বি-এ 
মহাশয়দ্ধরকে 
এই গ্রন্থ 
উপহার স্বরূপ 
উৎসর্গ 


করিলাম 


পূর্ববীভাষ 

বিপিনবিভাবী চক্রবত্তী মহাশয় ভবজলধিপারে গমন করিলে, 
আমাব কুৎসিত কশ্মাস্ত অকিঞ্চিৎকর জীবনের একটি পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ 
ব্যতিক্রম ঘটিবে বলিয়। খাটরার ইতিহাস ও কুশদ্বীপ কাহিনী প্রচার 
করিবার ভার আমার উপর ন্তস্ত হইল। দিব্যধামগত উপেন্দ্রনাথ 
ভষ্রাচার্য মহাশয় তান্ব লীর পারিবারিক বৃত্তান্ত ও জনসংখ্যা প্রভৃতি 
নংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় উহাতে তাহা যোজিত হইয়াছে । প্রথমতঃ 
উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টদ্য়রূপে কুশদ্বীপবাসীর “ভারত প্রদক্ষিণ, ও "বঙ্গীয় 
তাস্বলী বৈশ্য” নামধেয় পুস্তক প্রকাশের সঙ্কল্প হইয়াছিল। 

শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য সর্বাগ্রে চৌদ্দগ্রামী সমাজের কুলপাবন 
বিনোদবিহারী দত্তগ্রামাণিকের সহিত আলোচনা হইয়াছিল । তদনস্তর 
শুভক্ষণে ৪২ গ্রামী দক্ষিণপ্দাড়া সমাজের শ্রীযোগেন্্রনাথ রক্ষিতের 
বিবরণী লাও করিয়। বর্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী বধিয়ান ত্রদ্মান্দ দত্তপ্রবরের 
সাক্ষাৎ পাইলাম । তাহার আগ্রহে উক্ত সমাজের কুলপঞ্জি আইসে । 
(তিনি যে দুইখানি পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন, তত্গ্রহণে শ্রীনীলরতন 
মুখোপাধ্যায় যেদিনীপুরে যাত্রা করিলেন। তথায় উত্তীর্ণ হইয়া রত 
হন, একখানি লিপি ষাহার উদ্দেশে লিখিত তাহার সাক্ষাৎ লাভকরা 
অসম্ভব । সমন্ত দিন স্নানের জন্য জল উষ্ণ হইতে থাকে, কখন তিনি 
উঠিবেন তাহার স্থিরতা নাই । সহদয় শ্রীধৃত দুর্াদাস রক্ষিত তাহার 
বাটাতে সভা আহ্বান করিয়া অষ্টগ্রামী সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
দিলেন। শ্রযুত উমেশন্দ্র দত্ত মহাশয় চতুগ্রামী সমাজের পরিচ্ 
দেওয়াইলেন । সময়াস্তরে নীলরতন বাবু, বঝালেশ্বরের মহারাজ! 


৮ হি: 


বৈকুগনাথ দেব বাহাছুর ও ছুম্কায় পল্লীঘমাজের শ্ভারাণচন্দ্র দে 
বি-এল, এব সন্নিহিত হইয়াছিলেন। বৈচী গ্রামে আমার হিতৈষী 
শ্রীস্ত খাব পুষ্টপোষক দামোদব দত্তের বংশধর শ্রীরাখালদাস দত্ত 
প্রামাণিক, নীলবততনকে চৌদ্দ গ্রামী সমাজের কুলপঞ্জি দিয়া মহোপকার 
করিয়াছেন। বাঁকুড়ার শ্রীগিরীশ্চন্্র দত্ত বি-এল, এর আন্রকুল্যে রাজ- 
গ্রামে আমার প্রতিনিধি, বাজভহাটি সমাজের বিবরণ লয়েন। আমি 
হ্বযং কলিকাতার ভাটখোলায় যাইয়া, আদি সমাজের সমাজপতি 
শ্বস্কবিহাবি লায়েকের নিকটে তাহার “গড়ায় লিখিত ৪২ খানি 
গ্রামের নাম ও কুটশ্িতার কালে কুটুত্বেব প্রাপ্য অথের "মান*, কে কত 
গণ্ডা কডি পাইবেন, তাহ] শ্রবণ করিয়া আসি । গড়া দেখান নাউ । 
সপ্রগ্রামীদের বিষয় আদছ্ধেয় শ্ররামগোপাল আশ আমাকে পরিজ্ঞাত 
করেন। এইরূপে উপাদান সংগৃহীত হইযা, ভাষাতত্বের প্রমাণ বলে 
তাস্ব লীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয় ঘটিয়া উঠিল । আমর] সকলেই যে এক মূল 
হইতে উড্ভত তাহা স্থির হইয়া গেল। 

লায়েক মহাশয়ের সমাজকে: ০ ৪২ গ্রামী বলিবার হেতু এই 
খে, অন্যত্র যাওয়া নিবন্ধন, অপর ৪২ গ্রামীরা যেমন বটগ্রামী দত্ত, 
কর্ণপুরের সেন, চাকুলের দে, বডেয়ার দত্ত, মধুগ্রামী সেন, দে এর দে, 
ও তেলকুপীর কর কহেন এই সমাজে তদ্রুপ পরিচয় প্রদত্ত হয় না 
অথচ তাহাদের বসতি অপর সমাজের নিদিষ্ট ৪২ গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ 
রহিয়াছে, স্থতরাং আদি বলিবার কারণ পাইয়াছি বলিতে হইবে। 

ভেদ নির্দেশ করিবার জন্য নামকরণ হইয়া থাকে । যৎ্কালে সকলে 
একাত্রিত ছিলেন, নামে প্রয়োজনাভাব। ষগঠাবর সিংহের বিবাত 
উপলক্ষে নবসমাজ প্রাছুভত হইলে চৌদ্দগ্রামী হইতে পুথকত্ব বোধের 
জন্য প্রাচীন দল আপনাদিগকে ৪২ গ্রামী আখ্য। দিলেন । 


এতিহ।পিক সন্ধতে অব খেক্বগুস্বরূপ। আমি সত্য নিষ্ট শরীশস্তৃচন্তর 
নে বি-এল, মৃভাশয়ের লিখিত প্রবন্ধে তাহ| লাভ কি । তাহারই 
পরামশে পরবত্তী কালে “তান্বলী বৈশ্যেব' পরিবর্তে গ্রন্থের নাম "ত্রান্থ ল, 
বণিক” হইল । 

বাল্যকালে কাঁশীধামে পিতদেব শ্রযুক্ত উদ্দেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের 
সান্নপানে সর্বাগ্রে বৈশ্তত্বের ধা করত হউয়াছিলাম । ১২৭৮ অব্দে 
মন্তসহিতা পাঠকালে আমি বৈশ্বোচিত ভূতি উপান্ধি বাধার করিতে 
আরস্ত করি। “তাম্বল বণিকে” দিবা সস্তা উক্ত স্থৃভি অবলম্বনে 
শ্রতেজশ্ন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয় টৈশ্রান্ত্ের আলোচনা অধ্যায়ের অধিকাংশ 
লিখিয়া দেন। “কুশদ্বীপ কাহিনী? ও হ্বদ্ধ-নির্য়ের" ভ্রিবিধ সংস্করণ 
কার্যে নানা বিষয়ে আমি তাহাব সাহাষ্য গ্রাপু হইয়াছিলাম। পণ্ডিত 
পূণচন্দ্র দে বি-এ, আমাকে একটি শব্ধ দিয় কৃতজ্ঞ করিয়াছেন । 

“সম্বন্ষ-নির্ণর” পুস্তকের মুদ্রণ পধ্যাযে এবার চতুথ সংগ্গরণ হইল । 
ইহাতে পূর্ের কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও ক্রোড়পত্র গৃহীত হ্রাছে। 


প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


১৩৯৪ বঙ্গাবঝে নব্যভারতে “বাঙ্গালী বৈশ্য” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৩০৮ অব্দের আশ্বিন মাসে "মহাঞজন-বন্ধুর” 
অতিরিক্ত সংখ্যয়ে “তান্ব লীকুলের স্বন্ধ-নির্ণয় নামে অন্য একটি প্রস্তাব 
প্রকাশিত হয়। এতছুভয় অবলম্বনে বন্তমান পুস্তক সম্কলিত হইল 
এতৎ সম্পাদনকল্পে আমি অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। স্থল- 
বিশেষে তাহারা কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার অবসর পাই 
নাই। এজন্য আমার কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি হইয়াছে। “বাঙ্গালী 
বৈশ্য” পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় আশা করিয়াছিলীম, কোন 
উপযুক্ত লেখক বিশ্ততভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের আবোচনা করিবেন। 
এ পর্্যস্ত কাহাকেও উদ্যোগী ন]1 দেখিয়া শারীরিক অপটুতা। সত্বেও 
পুনর্বার আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। আমার উক্তি অন্যের দ্বারা 
লিপিবদ্ধ হইয়া রচনা কাধ্য সমাধা হইয়াছে। তাখ্লী-সভার প্রথম 
অধিবেশনের দিন রাজকীয় জাতিতত্ব-নির্ণায়ক কার্যালয়ে প্রদত্ত 
ইংরাজী অনুবাদ সমেত তাম্বলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ 
“বঙ্গীয় তান্ব,লী বৈশ্য” নাষে প্রচারিত হ্ইয়াছিল। এই গ্রন্থ উহার 
পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ। সংশূদ্রের অন্তর্গত বৈশ্তশাখায় অপর 
জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণ! 
করিয়াছি, অতএব জাতিতত্ব অন্ুসন্ধানকারী পাঠকমাত্রকে অন্থরোধ 
করিতেছি, ক্ূপা করিয়া পুস্তকথানি পাঠ করিবেন। 


ফল্গৃৎ্সব_-১৩১, 
কাশীধাম। 


শ্রীহূর্গাচরণ ভূতি 
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চিত্র পরিচয় 


যে পুণ্য শ্লোকের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তিনি সংযতবাক্‌, সংযত- 
কায, সংযতমানস, ভক্তিমান, সদাচারসম্পন্ন ও সদালাপী ব্যক্তি 
ছিলেন। তাহার আবির্ভাব কাল, হয়দাদপুর--১২২০ অব্দের ২৪ মাঘ, 
তিরোভাব, কাশীধাম--১৩১৪ সালের ২৩ বৈশাখ। অবস্থিতি কালের 
সময়, ৯৪ সংবৎসর। তিনি যৌবনকালে, বণিক পথ ও বৃদ্ধ সেবা 
করিতেন । মিতব্নুয়ী, খণভীত, সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্ান্থরাগী ছিলেন। 
পরোপকারে উৎসাহ পাইতেন। শিল্পবুদ্ধিছিল। আহার যেমন লঘু! 
আশাও তেমনি লঘু রাখিতেন | বাহিরে গৃহস্থ, অস্তরে সন্ন্যাসী বলিরা 
সংসারে কোন পদার্থকে প্রিয় ভাবিতে পারেন নাই । তজ্জন্য অশোক ও 
নিষ্পাপ থাকিতে পারিয়াছিলেন। 


সুচী. 


উপক্রমণিক! 
যোগ্যতরের সংরক্ষণ 
মানবের আবির্ভাব 
ভাষার উৎপত্তি 
সংযোগ অলাপেক্ষ, সংযোগ সাপেক্ষ ও বিভক্তি সম্পন্ন ভাষা 
আধাজাতি 
অধয্যজাতির ভারত প্রবেশ 
খাদ ০০ 
বণ শব্ধের অর্থ, রং 
বর্ণভেদ বিষয়ক রূপক ৮ 
বদ্দিককালে বর্ণভেদের আভাস 
মহাভারতীয়কালে বর্ণভেদ 
অনাধ্যজাতি ৮০০ ০০৪ 
আফ্াীকরণ 
সঙ্কর জাতি 
বৈশ্ঠের শুত্র হইবার কারণ 
প্রাকৃতিক জাতি *** 
ককেশীয় নিগ্রিটো জাতির মিশ্রণ *** 
সঙ্কর হইবার কারণ **৯ 
অনাধ্যের আধ্যধম্ম গ্রহণ 
নব ত্রান্ধণ 
নব ক্ষত্রির তি 
নববৈশ্য 


মাদফানো তেব িলএসগিজরগররজাছঘুরযসহযরাকতকোর রাফাকে 


১৭ 
নর 
২৮ 
২৯ 
৬৩১ 


৬৩১ 


৩৩ 
৩৩ 
৩৯ 
৬৩০ 


৪১ 


খগ্রেদের কালে জাতিভেদ 

প্রাচীন মহাভারতের যুগে জাতিভেদ 
দার্শনিক যুগে জাতিভেদ 

বৌদ্ধযুগে জাতিভেদেব শিথিলতা! 
পৌরাণিক যুগে জাতিভেদেরকঠো রত বুদ্ধি 
মঙ্গোলীয় অনাধ্য 

বর্তমান হিন্দুধশ্মের অভ্যুদর 

নেপালীয় জাতিভেদ 

বঙ্গে আর্্যনিবাস 

অনাধ্য জাতিব দেবতা 

ভ্রু 

সাত প্রকার শূ্ 

সৎশূদ্র 

নবশাথ 

গুণ-কম্মেব অর্থ 

বশ্য নির্ণয় 

এমধুস্থদন স্থৃতিরত্বের অনুমোদিত ব্যবস্থ। 
আনুষ্ঠানিক ঠবশ্য 

তাম্বলী বৈশ্য 

জাতীয় জীননীশক্তি 

ভূতি উপাধি 

উপবীত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিত। 
শান্ত্াধ্য়নের আবশ্যকতা 

বণভেদ সম্মানের নিদান 


৮ 
? 


৫৯ 
৬১ 
৬১ 


৬১ 


নবশাখা ঘটক্‌ ক 
যোগ্যতর হইবার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধ-নির্ণয় 


তাম্বলীর উৎপত 

'্মার্ভত শিরোমণির ব্যাখা! -** 
হিন্দুস্থানি ও বাঙ্গালী তাশ্ুলীতে অনৈক্য 
তাম্থুলী পৃজা 

পরশুরাম 

বৌদ্ধ নিদর্শন 

স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য 

বদ্ধমানে বসতি স্থাপন 

কৌলিন্ত 

কুলপঞ্জি 

নবাগতের কন্যা! গ্রহণে দলভেদ 

১৪ গ্রামী ইত 
৪২ গ্রামী (আদি ) 

নাগবলী 


বিষ্ণপুরের ৪২ গ্রামী ০০ 
রাজহাটী | ** 


অষ্টগ্রামী 

চতুগ্রণামী 

দক্ষিণদাড়া ৪২ গ্রামী 
সঞ্চগ্রামী 

কুলপ্জা 





৬ 


৬৪ 


৬৩৫ 
৬৬ 
৬৭ 
৬ 
৬৭ 
৬৮ 
৬০ 
৬৪৯ 
৬৯ 
৭০ 
৭০ 


৮০১৭১০১০০০৫ 


৩৭ আশ্রম 

গোষ্তী বন্দনা 

উপাধির অর্থ 

আদিসমাজের বসতি 

গোত্র ও গ্রবর 

কে কুলীন ? 

কুলীনের সম্মান 

গোত্রের একতা 

জন সংখ্যা ( আজমানিক, ১৩১০) 


বর্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ 


কাধ্যক্ষেত্র 
৬এগণেশ্চন্্র দে 
শ্ীয্গলকিশোর কর 
পরিচয় 


বেঁচির ১৪ গ্রামী সমাজ 


কুলপঞ্জি (কুলজী) 
কৃতী হইবার উপায় 
বৈচির মন্দির 
শ্রনফরচন্ত্র পাল চৌধুরী 
শ্রীচপ্তীলাল সিংহ 
জমিদার 

বিদ্বান 

পরিচয় 


৭৬ 
৭৭ 
৭৪ 
৭৯ 


৭৪৯ 


দৈ১ 
৮৩ 


৮৪ 


৮৫ 
৮৬ 
৮৬ 


পে 


৪২ 
৪৩ 
৯৩ 
নর 
৯৫ 
৫ 


৭8 
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বিষুঃপুরের বর্ধমানিয়। ৪২ গ্রামী সমাজ 
লাক্ষার ব্যবসায় 
শ্বরদ্ষানন্দ দ্বতত 
“জিজ্ঞান! পড়ার' খাতা 
৬প্রীপতি কর 
পরিচয় 

বাকুড়ার রাজহাটী সমাজ 

ইতিবৃত্ত 


জীগিরীশচন্ত্র দত্ত, বি, এল 
শীঅক্ষয় ফুমীর দত্ব, বি, এ 
এনবীন মোহন দত 
পরিচয় 


জাহানাবাদের অঙ্মগ্রামী সমাজ 


ইতিবৃত্ত 

জগন্নাথ 

বাইশ স্থান, 

জ্ীত্ৈলোকা নাথ রক্ষিত 
লৌহ্‌-ব্যবসায় 

'উৎ্কল অক্ষরে লিখিত কুলপঞ্জী 
'ধশ্দের ধ্যান 

'ায়াপুর 

৬জনেজয় মৃক্পিক 


১১৩ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৫ 
১১৫ 
১১% 


১১৬ 


বালেশ্বর রাজবংশ 

সারদে মধুস্থদন দে 

রাজা শ্টামানন্দ দেব বাহাদুর 
রাজ! বৈকু নাথ দেব বাহাদুর 
পরিচয় 


মেদিনীপুরের চতুগ্রণমী সমাজ 
ইতিবৃত্ত 
শ্রাউমেশচন্ত্র দত্ত 
পরিচয় 


হুগললীর দক্ষিণ দীড়া ৪২ গ্রামী সমাজ 
মহাত্ম। গোবদ্ধন রক্ষিত 

প্রাত: ম্মরণ 

তারকেশ্বরের মন্দির 

শ্রীবিপিন বিহারী দে এম, এ 

রাম যাদু রক্ষিত 

পরিচয় 


কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজ 
সপ্তগ্রামী সমাজের উৎপত্তি 
সপ্ত গ্রামের ইতিহাস 
বর্গীর হাঙ্গামা 
ঘত্যাচার 
কুশদ্বীপ কাহিনী 
পরিচয় 


১ রি 


১২০ 
১২০ 
১২৬ 
১৩০ 


১৩৭ 


১৩৯ 
১৪০ 


১৪১ 


১৫৪. 
১৫৪ 
১৫৫ 


১৫৯ 


১৬৫ 
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ছবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী সমাজ 
ইতিবৃত্ত 
শ্রহারাণচন্দ্র দে বি, এল 
পাঁরচয় নী 
সমাজ ভেদ 
১২টি সমাজ 
সিংভূষের তাম্থুলী 
তামুলিয়! 
স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে 
সংখ্যাধিক্যের কারণ 
সর্বদারি বিবাহ 
সম্মিলনের উপায় 


বৈশ্যত্বের আলোচন। 
বিশ ও ধৈশ্য শব্দের অর্থ এক 
বিশ ও ঝ্ ধাতুর অর্থ এক 
আধ্য ও টৈশ্য এক 
পারমার্থিকতা! 

যাজ্িক ব৷ যাজ্য 

অযাজিক বা অযাজ্য 

বর্তমান জাতিভেদের মূল, 
তাম্বলীর আধ্যত্ব ও বৈশ্যত্ব 
তাম্বুল বণিক 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ 
তাঘুল, সম্মানের উপহার 


১৬৭ 


১৬৮ 


১৬৯ 


১৬৯ 


১৭৩ 
১৭৩ 


১৭৪ 


১৭৪ 
১%৪ 


'দলভেদের কারণ 
পারামার্থিক বিষয়ে ও্দাপিন্য 
বৈশ্যের শৃদ্র হইবার কারণ 
ব্ঙ্গকারী 

ব্রাহ্মণ পৃঙ্জনীয় 

কুদিক ধেঁখ। 

তাম্ব লীর বৈশ্যত্বের প্রমান 
সত্তবগুণের পরিচয় 

বৈশ্য জীবন 

বৈশ্যের কম্ম বিধি 

দ্ি্জপদ বাচা 

বৈশ্যপদ বাচা 

শৃ্রপদ বাচ্য 

৭ প্রকার দাস 

দান বা অনাধ্যশৃ্ 

আধ্য শূত্র 

আর্ধা শৃদ্রের কম্মবিধি 
তাস্বলীর কর্ম 

বৈশ্যের শূত্রত্ব সংঘটন 

তাম্ব লীতে শূত্রের লক্ষণ নাই 


পরিশিষ্ট 


তাম্বল ০০ ০০০ 


গোভিল 
স্শ্রুত 


১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৫ 
১৭৫ 


»৭৬ 


নে 
বন, 
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কালিদাস 

তাম্বলী 

বেতিজা 

নৎস্য সুত্র 

মারকত্ডেয় পুরাণ 

ড)ঃ অন্বিকা চরণ রক্ষিত 
মাদক 

্াস্থ লী 

তান্বলীর প্রথম উল্লেখ 
্রক্মবৈবর্তপুরাণ 

বল্লাল চরিত 


তাঙ্থলী নাম হিন্দুস্থানীত্বের পরিচায়ক ... 


খনরাম চক্রবর্তী ও ধর্মমন্ল 
সেন্সস পরিদর্শক 

শীযুক্ত রিসলী 

বিশ্বকোষ 

আবেধন 

উত্তর 

রিসলীর ওপন্তাসিকতা৷ 

৬ যোগীজ্জনাথ ম্থার্ত শিরোমণি 
শ্রীযুক্ত লাল মোহন বিগ্ভালিধি 
মুসলমান তান্বলী 

ত্যুক্ত করুক 

তামুলী ফুকন 


২১৬ 
২১০ 
১০ 


২১১ 


২১৭, 
২১৩ 
১৪. 
১৪ 
২১৪ 
১৪ 
২১৫ 
১৫ 


২ 
২৩ 


২৩১ 
৩২ 
২৩২ 
২৩২ 
২৩৪ 
২১৩৪. 
২৩৫ 


11৮৯ 


ক্রোড়পত্র 
সমাজ ভেদ ”** ২৩৬ 
আদি স্থান টা ২৪৩ 
শ"পিচারু কও স্‌ ৪ ৪৮ 
ভুর্ণক এ এ ৬ ৯ ৪৯ 
পরঙ্রামী কুলচীর উৎপত্তি “২. ২৫১ 
আলোচনা 
বাঙ্গালা সাহিত্য -** ২৫৪ 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস -*, ২৫৪ 
ংবাদ 
তাম্বল বণিকের উপবীত -০০ ২৫৫ 
আস্তগর্ণিক বিৰাহ ৮** ২৫৫ 
এ তালিক। তত ২৫৭ 
বিভিন্ন জাতির সহিত তান্ব লীর শিক্ষার তুলন৷ ২৫৯ 
পুরুষ হইতে নারীর শিক্ষা ১৩ গুণ কম ২৫৯ 
ইংরাজি শিক্ষা ০০০ ২৫৯ 
শিক্ষা ও জন সংখ্যা বা 
নিরক্ষর পুরুষ, শতকর] ৪৮ 2 হত, 
এ নারী, শতকরা ৯৬৩ ৫ তি 
বিভাগ অনুসারে লোকসংখ্যা -** ২৬১ 
মরণোন্মখ তান্থলী জাতি রর হ 





রং 


ভ্তাম্দুল ন্বণিক্ষ 
বা. 
বঙ্গীয় তান্নুলী বৈশ্য। 
উপক্রমণিকা 


জগতে কোন জাতীম় জীব বা উদ্ভিদ একরূপ থাকে না। সকলেই 
কাল সহকারে পরিবন্তিত হইতেছে । এই পরিবর্তন আন্তরিক, কেবল 
বাহিক নহে। ইহাতে কেবল গুপান্তরাধান হয এমন নহে, 
প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এই পরিবর্তনবশে এক জাতীয় জীব বা 
উত্ভিদ্‌ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ অন্ত এক জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের 
প্রাহুর্তাব হইয়া থাকে । তৃতত্ব পর্যালোচনা করিলে জান! যায় যে, 
অগ্রে এই পৃথিবীতে উত্ভিদ্‌ ও জীবের কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান 
ছিল, পরে অমীম কাল সহকারে উহ]! হইতে অসংখ্য জাতীয় উত্ভিদ্‌ 
ও জীবের গ্রাছুর্তাৰ ঘটিয়৷ সর্বশেষে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে । 
তৃপঞ্জরের নিবত্তর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক জীবের ও উদ্ভিদের 
চিহ পাওয়া যায়, কিন্তু যত উর্ধস্থিত স্তরে উঠা যায়, তত অধিকসংখ্যক 
জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে । ভূমগ্ুলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন 
যুগে সঙ্ঘটিত হইয়াছে স্বত্তরাং পূর্বতন কালে অক্পসংখ্যক জাতি 
বিদ্যমান ছিল; অধুনাতনকালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি 
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হইয়াছে । .কিন্তু এই যে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির স্থ্টি হইয়াছে, ইহ) 
কখনই শূন্য হইতে প্রাদুত্ূতি হইতে পারে ন1- পূর্ব পূর্বব জাতি হইতেই 
উত্তরোত্তর জাতির স্থ্টি হইয়াছে । যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক জাতি 
হইতে অন্য জাতির এইরূপ প্রাছুর্তাব হয়, অথবা স্থষ্টি-পারম্পর্ধ্য বিধৃত 
থাকে, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা যোগাতরের সংরক্ষণ বলে। 
প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যাহ। সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয়৷ 
এবং যাহ। নিস্তেজ ও নিক, তাহ! বিনাশ প্রাপ্ধ হইয়া থাকে । এই, 
প্রাকৃতিক নির্বাচন বলেই ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বা জীব আপন হইতে 
উৎকৃষ্ট জাতি উৎপাদন করিয়া ত্রমে হ্রাস হইয়া উহা! এককালে বিলুপ্ত 
হয়, অথব! হীনভাবে অবস্থান করে; এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বলেই 
সুক্মম হইতে স্থুল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট ও খজু হইতে জটিল ক্রমশঃই 
উদ্ভূত হইতেছে। 

প্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মান্ুসারেই 
কালে কালে এই পৃথিবীতে মনু জাতির আবির্ভাব হইয়াছে । মনুষ্য 
যে সৃষ্টির নিয়মাতীত হইয়া স্বষ্ট হইয়াছে অথবা একেবারে আকাশ 
হইতে উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহা নহে । যে নিয়মে কালে কালে পৃথিবী 
স্ষ্ট হইয়াছে, যে নিয়মে উদ্ভিদ্‌ প্রস্তর ও অপরাপর জীবজন্তর স্থষ্টি 
হইয্নাছে, সেই একই নিয়মবলে মনুষ্েরও স্থষ্টি হইয়াছে । কি জড় 
প্রকৃতিতে, কি জীব-প্রকৃতিতে, যত প্রক্রিয়া! হইতেছে, তৎসমন্তই 
চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন; তাহারা যে সময়ে সময়ে কোন স্বতন্ত্র শক্তির 
পরিচালন-প্রভাবে এক্প হইতেছে তাহা! নহে। তৃণ হইতে মনুষ্য 
পর্যাস্ত সমুদয় জাতি প্রাক্কৃতিক নিয়মাছসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে 
যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে । জাতি সকল যাদ পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট 
হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার, প্রকার; অবস্থা, কার্য প্রভৃতি 
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সর্ববতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্ত খন দ্রেখ। 
যায় যে, কি জড়-রাজ্যে, কি উীন্তদ্‌্-রাজ্যে, কি জীব-রাজ্যে, স্ষ্টির 
সর্বত্রই ধারাবাহিক শৃঙ্খল! বিদ্যমান রাহিয়াছে--কি দৈহিক বিষয়ে, কি 
ইন্দ্রিয় ব্যাপারে,কি প্রজনন ক্রিয়ায়, কি মানসিক গুণে, ও এইরূপ অন্যান্য 
অনেক বিষয়ে জীব-রাজ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের এক্য আছে, 
তখন একই জীব হইতে যে অন্ত জীবের স্ষ্টি বা রূপান্তর সঙ্ঘটিত 
হইয়াছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অবস্থার পরিবর্তন অন্সারে জাতি 
সকল এইপ্রকার পরিবন্তিত ও ব্ৃূপান্তরিত হইয়া থাকে । যখন 
অবস্থাভেদ-নিবন্ধন গৃহপালিত পশুর এত পরিবর্তন হইতেছে ও 
একটা ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ও 
শোণিত শুক্রের পরিণামে আশ্চর্ধ্য মানব-দেহ উদ্ভূত হয়, তখন 
ভূমগ্ুলে নৃতন জাতি পরম্পরার উৎপত্ভি ও যে সেইরূপ অবস্থা- 
ভেদ নিবন্ধন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহা! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 
জাতিসকল যদ্দি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সুষ্ট হইত, তাহা হইলে কোন্গুলি 
জাতি, কোন্গুলি বা এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা 
লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। বর্তমান জাতি-পরম্পরার নিম্ন হইতে 
নিয় ত্রর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেবপ স্থসন্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে 
ক্রমিক প্রাছুর্ভতাবই দেখা যায়। নতুবা, স্থষ্টিকর্তা প্রথম যুগে সরীষ্থপের 
উৎপাদন করিলেন, তৎ্পরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্য জাতির 
সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আর এক যুগে তির্ধ্যক্‌ জাতির স্থষ্টি করিলেন, 
ইহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ । 

ক্রম-প্রাছুর্তাবের নিয়মাহুসারে মানব যে নিম্ন জীব হইতে ক্রমশঃ 
প্রাদুর্ভৃত হহয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কেবল যে পৃথিবীর স্তর 
সকল পরীক্ষা করিয়া, মানবের বিকাঁশ সর্বশেষে, ইহা অনুমিত হইয়াছে, 
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তাহা নহে; পরস্ত, নিকৃষ্ট জীবগণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়ও একথ! 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানব-দেহের আত্তরিক গঠন ও ধাতৃসকল 
পর্ধযালোচন। করিলে নিকৃষ্ট জীবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্ত বোধ হয়। 
মাংসপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নরদেহে যেরূপ, অন্ঠান্ত প্রাণীর 
দেহেও সেইপ্রকার। অধিক কি, মন্তিষ্কেরও অবস্থা সর্ধজ্র সমান 
দেখ! যায়। নিকৃষ্ট জীবসকল মানবের ন্তায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
তয় এবং উভয়েরই ক্ষত সংরোধ একই উধধে নিবারিত হয়। মনুষ্য 
স্তন্তপায়ী জাতির অন্ততূক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তর সন্ভতানোৎ- 
পাদনাদি মন্গষ্যের বংশবিস্তার কাধ্য অপেক্ষা পৃথক নহে। খাদ্যের 
গ্রহণ ও পরিপাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মন্ুষ্যেও যেরূপ, 
অন্যান্য জন্ততেও তদ্রপ। গর্ভাশয়ে শোণিত ও শুক্র প্রথমে সে 
অবস্থাগ্র থাকে, তাহা মন্ুষ্যের ও নিকৃষ্ট জীবের একইরূপ; মানুষের 
প্রাথমিক ভ্রণ ও নিরুষ্ট জন্তরগণের প্রাথমিক ভ্রণ একই প্রকার। কেবল 
দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্থান্ত বিষয়েও 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত রহিয়াছে । মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণীরও প'চটা ইন্দ্রিয় 
আছে। স্থখছুঃথখ বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্যন্সেহ প্রভৃতি অস্তরিজ্জ্িয়ের 
কাধ্যসকল সর্বসাধারণ। এইসকল ও অপরাপর নান কারণে স্থির 
হইয়াছে, ক্রম-প্রাছুর্তাবেই মানবজাতির উত্পত্তি। পৃথিবীতে, উত্ভিদ 
ও জীবে সর্বত্তদ্ধ অন্যুন এক কোটি শ্রেণীর জাতি আছে। স্ৃষ্টিকর্তী 
এক কোটিবার ইহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থপ্টি করিয়াছেন, না, জাতি- 
পরম্প্র। নিরুষ্টতর জাতি হইতে পর্ধ্যায় ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে? 

মানব স্ষ্টি প্রকৃতির শেষ ও সর্বোচ্চ স্থষ্ট্রি। ভূপৃষ্ঠের শুর সকল 
পরীক্ষা দ্বারায় যে এইকথা স্থিরীরুত হইয়াছে, তাহা! নহে; অঙ্মান 
বলেও আমর এই বিষয়, বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বৃক্ষ, লতা, 
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ওষধি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, পর্ববত, হুদ, আকাশ প্রভৃতি 
সমুদয় স্থাবর ও জঙ্গম স্থ্টির পরে এই পৃথিবীতে মন্ুষ্যের আবির্ভাব 
হয়। মন্থুষ্যের জীবন ধারণ জন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যেরই প্রয়োজন | এই. 
সমস্ত আগ্রে হষ্ট না হইলে মনুষ্য একদিনের জন্যও পৃথিবীতে জীবন ধারণ 
করিতে পারিত না। পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সহিতই মানবের সাত্মত। 
আছে । মানবের দেহরক্ষার জন্য উদ্ভিদ্‌ চাই, আকরস্থিত ধাতুপদার্থ 
চাই, স্থদুব সমুদ্র গর্ভস্থিত মণিমুক্তাদির আবশ্যক--জলজ জন্তু ও স্থলজ 
জন্ত সকলই মঙ্গুষ্যের প্রশ্গোজন | সমুদয় ুষ্টি মন্থন করিয়াই বিধাতা 
মানবস্থষ্টি করিয়াছেন । মানব সমুদয় প্রকৃতিরই সার প্রতিকৃতি । স্বদুর 
আকাশস্থিত স্ুধ্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীও মানব 
স্থট্টিতে সহায়তা করিয়াছে । সকলেরই সহিত মন্ষ্যের সম্বন্ধ আছে। 
মানবদেহের জন্য উদ্ভিদ্‌ রাজ্যে যাহা আছে, ধাতুরাজ্যে যাহা আছে, 
জীবরাজ্যে যাহা আছে, এমন কি জলরাজ্যে যাহা আছে, সমুদয়ই 
আবশ্যক । পার্থিব এমশ কিছু নাই, যাহ মন্ুষ্যের প্রয়োজনে লাগে 
না। আবার মানব মনও সমুদয় জীব রাজ্যের মনের সমষ্টি। সর্পের 
যে ক্রুরতা, শ্রগালের যে ধূর্তৃতা, কুকুরের যে প্রতৃভক্কি, উষ্ট্রের যে 
কষ্টসহিষ্ণতা, বানরের যে চাতুরি, সকলই মানববুদ্ধির আয়ত্ত । মানব- 
ক সমুদয় জীবেরই ধ্বনির অনুকরণ. করিতে পারে-_মানবের গনি 
শক্তিও দর্বজীবের গতিশক্তির সমষ্টি । মানবই স্থষ্টির শেষ বিকাশ । 
মানব দেহে আসিয়াই বৃক্ষ, লতা, ধাতু প্রভৃতি জড়বরাঁজ্য ও পশ্বাদি 
চেতনরাজ্য লয় পাইয়া মানবেরই সম্বর্ধনা করে; স্থতরাং মন্তুষ্য যে 
শেষস্থস্টি একথা বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক করে না। সমুদয় হ্ষ্টির 
প্রভূ করিয়াই বিধাতা মন্ুুষ্কে এখানে পাঠাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রেও 
বলে যে, আশীলক্ষ যোনি গত হইলে প্র মন্ুষাজন্ম লাভ হয়। হিন্দু- 
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শাস্ত্রের ঘৎসাযুগ, বরাহযুগ প্রভৃতি কল্পনাও এই বৈজ্ঞানিক তত্বের 
অনেক পোষকতা করে। হিন্দুর মতে স্থষ্টি যে কত কালের তাহার 
সংখা করা যাম্ন না। প্রথমে জলের স্থষ্টি হয়; সমুদয় জগৎ জলময় 
থাকে। পরে কল্লাস্তকাল ধরিয়া সেই জল হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি 
সমুদয় পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । পৃথিবীর এক এক স্তর 
পরীক্ষা করিলে জান! যায় যে, এই ্যষ্টি এক দিনে বা ছুই দিনে 
সম্পাদিত হয় নাই। বহু যুগান্তর ধরিয়া এই স্থষ্টি ক্রমশঃই বিকাশ প্রাপ্ত 
হইতেছে। 

আদিম জন্তবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেচনা করিলে আমরাই 
ভূমণ্ডলের শেষ ও সর্ব প্রধান অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। এ পধ্যস্ত 
মনুষ্যাপেক্ষা উত্কৃষ্ট জীব ভূমণ্ডুলে আগমন করে নাই, একথা! সকলেই 
স্বীকার করিবেন। আদিম অবস্থাতে ম্যামথ অর্থাৎ কেশরযুক্ত হস্তী, 
বৃহৎ সর্প” ও অন্তান্ত প্রকাণ্ড জীবসকল এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল । 
এ সকল জন্ত এক্ষণে পৃথিবী হইতে এক কালে অস্তহিত হইয়াছে । 
মন্থষ্যের আদিম অবস্থায় পৃথিবীতে এই সকল পশুরই রাজত্ব ছিল। 
মনুব্য ইহাদের ভয়ে সদা সশঙ্কিত হইয়া গিরিগুহামধ্যে বাস করিত । 
মহ্ছষাকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া প্ররুতি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয্রা- 
যাছেন। মন্থষ্য কেবল নিজ বুদ্ধিবলেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রাজত্ব 
লাভ করিয়াছে । বোধ হয় মনুষ্য স্বষ্ট হইয়া প্রথমে আহার অন্বেষণ 
করিতে সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্ষুধাতুর হইলে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা শাস্তি 
না হয়, ততক্ষণ কোন কাধ্য ভাল লাগে না; স্থতরাং তৎ্কালে মন্ধু- 
য্যের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কাঁধ্য ছিল। মনুষা যত্তই কেন 
অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর সর্বকালেই ছিল। 
প্রকৃতি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রথর বুদ্ধিবৃত্বির বীজ বপন করিয়া 
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দিয়াছেন, সেই বুদ্ধিবলেই সে সমুদয় অজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন করিতে 
চিরদিনই সক্ষম । প্রথমতঃ মন্থষ্য লোষ্্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা পশু হনন 
করিত; কিন্তু যখন দেখিল তদ্দারা প্রকষ্টরূপে পশ্বাদি হনন করা যায় 
না, তখন স্বকীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধন্ুঃশরের স্থষ্টি করিল। মন্ুষ্যের 
আদিম অবস্থার যদিও কোন লিখিত বৃত্তাস্ত নাই, তথাপি পুরাকালিক 
মন্ুষ্যের যে নকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে, তন্বারা তাহাদের আহার 
ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যাম্ন। বর্তমানকালে 
অনেক ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! সেই তমপাবৃত কালের অনেক বিষয় 
আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্বকালে মানবজাতি বাটি নিশ্মাণ- 
কৌশল অবগত ছিল না। আত্মরক্ষার উপায়াস্তর না থাকায়, তাহারা 
গিবিগুহায় বাস করিত। ক্রমে পর্বতাবৃত স্থান সকল তাহারা অধিকার 
করিয়াছিল ও স্থবিধামত বিল হুদে দীপ নিশ্মাথ করিয়া তথায় বাস 
করিত? ইউরোপ খণ্ডে গিরি গ্রহ প্রতৃতি পূর্ববকালিক মন্ষ্যের বাস- 
স্থানে ও সমাধি মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি পাওয়া গিয়াছে, 
তন্বার! পণ্ডিতেরা আদিম মন্থষ্যের পুরাবৃত্ত ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
থাকেন। প্রথম, প্রস্তরযুগ ও দ্বিতীয়, ধাতুযুগ। প্রথম কালের ষে 
সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাঞ্ধ হওয়! গিয়াছে, সে সমুদয় প্রস্তরনিশ্মিত। 
কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বাশুঙ্ে নিশম্মিত। পরকালের 
ঞ্রনুষ্যের ॥বাসস্থানে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র ও পিস্তলনির্মিত 
১তজলাদি দেখা যায় বটে, কিন্তু লৌহনিশ্রিত অস্ত্র সর্ব শেষে দেখিতে 
পাওয়া যায়। লৌহ আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্য কৃষিকার্ধ্য দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করিতে শিখিয়াছে। এইরূপে ক্রমে অভাব, জ্ঞান ও 
ৎপুরণার্থ বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান । 

মনুষ্য জাতির অবন্ব, বর্ণ ও ভাষাভেদ দেখিয়। বলিতে পারা যায়, 
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তিনটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ফলে আদিম মনুষ্য উৎপক্প 
হইয়াছিল। সেই তিন শ্রেণীকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রে। নামে 
পাশ্চাত্য, পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন । 

এই আদিম মনুষ্য মধ্যে ভাষার স্থষ্টি যে কিরূপে হইল, ডা নির্ণয় 
করা অথবা তাহার কিরূপ ভাষায় কথাবার্তা কহিত, তাহ জানিতে 
পারা স্থকঠিন। আদিম মন্থষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করুক কা 
নাই করুক, স্ত্রী-পুরুষে এক সঙ্গে থাকিতে হইলেও ভাষার প্রয্বোজন। 
এ কারণ অনেকে অন্থমান করেন, প্রথমতঃ ভাষা ঈঙ্গিতাত্বক ছিল । 
কাল সহকারে মনোবৃত্তির পরিচালনে *উহা বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে । এই ভাষ। কিরূুপে উৎপন্ন হইল, "দ্বিষয়ে তিনটা মৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভাষা অপৌরুষের অর্থাৎ 
ভাষ।-স্থ্টিতে মন্রষ্যের কোন হস্ত নাই, উহা ঈশ্বর প্রদত্ত । তাহার! 
বলেন, যখন ভাষাব্যতীত মনের কোন চিস্ত। অগ্রসর হয় না, তখন মনুষ্য- 
সৃগ্রির পূর্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে । অপর কেহ কেহ বলেন ষেঃ দশ জনে 
একত্র হইয়া যাহাকে যেনাম দিয়াছে,সেই নাম বরাবর চলিয়া আসিতেছে 
এবং এইরূপে ভাষা প্রস্ততত হইয়াছে । কিন্তু এই মত অবৈজ্ঞানিক; 
কেননা, প্রথমে যাহার! একত্র হইয়া ভ্রব্যাদির নামকরণ করিয়াছিল, 
তাহার ত” কথ! কহিয়া তবে এরূপ নামকরণ করিবে; সুতরাং 
ইহাদের মতে ভাষ। না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। এ 
কারণ এ সকল মতের প্রতি আস্থা না করিয়। এক্ষণে ভাষা উৎপত্তি 
সন্ধে প্রকৃত তমত বলা যাইতেছে । ভাষা অন্ুকূতি মুলক। 
প্রাকৃতিক অনেক বস্বর দ্বারা এক একট শব্দ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে 
এবং সেই সকল শবে অনুকরণে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে । নদী কল- 
কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ, গর-গর শব্দে গঙ্জন করিতেছে 
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কাক, কা-কা রব করিতেছে, বিড়াল, মিউ-মিউ করিতেছে--ইত্যাদি 
নানা প্রকার শব্দের অনুকরণ করিয়া মনুষ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। 
ভাষা সকল আলোচন! দ্বার জানিতে পারা যায়, যে পৃথিবীতে যত 
প্রকার ভাষা আছে, তাহা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এক 
জাতীয় ভাষায় ধাতৃর সঙ্গে যোগমাত্র দ্বারা বাক্যের গঠন হয়; কোন 
ধাতুর কোন প্রকার ব্ূপাস্তর হয় না। এই সকল ভাষার বিভক্তি 
নাই । ইহার্দিগকে “সংযোগ অসাপেক্ষ” ভাষা বলে। চীন, শ্টাম, 
আনাম বা ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা এইরূপ । ইহা মঙ্গোলীয়দিগের ভাষা ; 
তুরাণীয় শ্রেণী নামে অভিহিত" দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি 
নাই, কিন্তু উহা উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপাস্তুরিত হয়। 
এই ভাষায় ধাতৃতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্বনামে এক প্রকার ফে'গ 
হয়।. এই সকল ভাষাকে “সংযোগ সাপেক্ষ” ভাষা বলে। তামিল 
ভাষা, ভাতার ভাষা! এবং আমেরিকার আদিম জাতীয় ভাষা এইরূপ; 
ইহার নাম নিগ্রিটো বা ভ্রাবিড় শ্রেণীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই 
প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতৃর ও সর্ধবনামের রূপান্তর 
ঘটে। ইহার্দিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ 
ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অস্তর্গত। ইহার নাম ককেসিও বা আর্ধ্য- 
ভাষা । ভূমগুলের তাবৎ মন্তুষা কায়িক ও বাচিক ভেদে পূর্বোক্ত তিন 
স্বাভাবিক জাতিতে বিভক্ত । আরবী, যিহ্বদী, গ্রীক্‌, লাটিন, ইংরাজি, 
ফরাসী,সংস্কৃত, বাঙ্গালা,হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সকল এই তৃতীয় শ্রেণীতূত্ত । 
ধাতু, বিভক্তি, চিত ও সর্বনাম লইয়া এই সকল ভাষা গঠিত হইয়াছে 
এবং এই সকল ভাষা দেশ ভেদে ওজাতি ভেদে বাহাতঃ পার্থক্য 
প্রতীত হইলেও অথবা ইহারা সহত্র সহম্্ প্রকারে বিভক্ত হইলেও 
ইহাদের মূল ঘষে এক, তাহা এক্ষণে ভাষা-বিজ্ঞান দ্বার! স্থিরীকৃত 


১০ তাম্বল বণিক 


হইয়াছে । এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন 
ও আধুনিক ভাষাতেই, ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্কি-চিহু ও সর্বনাম 
এক? সুতরাং এই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূল ভাষা হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। 

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালা, 
হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত মূলক আধুনিক ভাষা, আধুনক ও প্রাচীন 
পারসীকদ্দিগের ভাষা, গ্রীক ও লাটিন ভাষা, এবং এই দুই ভাষা হইতে 
ফরাশীয়, ইতালীয়, ম্পেনীয় প্রভৃতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, 
জাম্মানী, ওলন্দাজী, ইংরাজি, দিনেমারি, স্ইডেনি, নরওয়ে এবং রুস্‌ 
প্রভৃতি ভাষা সকলই সেই এক প্রাচীন আধ্য ভাষা হইতে উত্পন্ন। 
'যেজাতি এ প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাষা-বিজ্ঞান দ্বারা 
স্থিরীকূত হইয়াছে, যে তীহারাই আর্ধা জাতি; এবং আর্ধ্যজাতীয় 
ভাষা সমুৎপত্র অপরাপর ভাষাগুলি আর্ধ্যভাষা বলিয়া কথিত হয়। 
যে সকল জাতির ভাষা আধ্যভাষ। তাহার আর্ধ্যবংশীয় বলিয়া 
অনুমিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে । যাহারা আধ্যবংশ সম্ভৃত নহে, 
তাহারা অনাধ্য জাতি। 

এক্ষণে কথা এই ঘষে প্রাচীন আর্যন্বাতি ধাহার] পৃথিবীর সকল 
শ্রেষ্ঠ জাত্তি এবং আমাদদিগের পূর্বপুরুষ, তাহারা কোথায় বাস 
করিতেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্দিগের মধ্যে ধাহারা আধ্যভাষা সকলের 
বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মত এই, ষে আর্ষ্যেরা 
ভারতবর্ষের আদিম নিবাপী নহেন। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে 
আস্য়াছেন। তাহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্ধ্য জাতির 
বাস ছিল। আর্ধ্যেরা অনাধ্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথব1 বন্ত 
ও পার্বত্য প্রদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
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বিবেচনা করেন, যে হিন্ুকুশ পর্বত মালার উত্তরে আসিয়ার মধ্যভাগে 
প্রাচীন আর্ধ্যভূমি ছিল, সেই স্থান হইতে তাহারা দলে দলে বাহির 
হইয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়। পড়িয়াছেন। কোন দল প্রাচীন গ্রীস্‌ 
দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কাল ক্রমে শিল্প ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে 
অতুলনীয় হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর একদল রোম রাজ্য 
সংস্থাপন করতঃ এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর এক 
দল ইংলগড ও জন্মনীতে প্রবেশ করিয়া সভ্য জগতের উপর আধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছেন এবং এক দল ভারতবধে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানের 
অনন্ত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন । 

যে সকল আধ্য ভারতবর্যাভিমুখে প্রয়াণ করেন, সর্বাগ্রে তাহার! 
সপ্ঘসিন্ধু-শোভিত পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া বসবাস করেন। অতঃপর 
তাহার! ব্রহ্ষাবর্তে পরে ক্রহ্ধর্ষি দেশে ও মধ্যদেশে এবং সর্বশেষে 
সমগ্র আর্ন্যাবর্তবশপী হইয়াছিলেন। 

অতি প্রাচীনকালে ভারতব্ষীয় আধ্যগণের সামাজিক অবস্থান, 
গাহস্থ্-প্রণালী, কৃষি, বাণিজ্য প্রতৃতি এক্ষণকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
ছিল। আধ্যগণ যখন পঞ্জাব প্রদেশের সরম্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে 
প্রথমে আবাস ভূমি মনোনীত করিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন 
এ দেশের আদিম নিবানী অনাধ্যগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ 
হয়। অনাধাগণ সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিকটবস্তী পর্বত গুহায় বা 
অরণ্যে গমন করিয়া বসবাস করে এবং আর্াগণের উপর দৌরাত্ম 
করিম্া তাহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে । 
খগ্থেদের নান। স্থানে এই কৃষ্ণবর্ণ দস্যগণের হস্ত হইতে পরিক্রাণ 
পাইবার জন্ত ও তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে প্রাচীন 
আয্যগণ. দ্বেবতার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছেন। আধ্যগণকে 
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পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া, যে তাহারা ক্রমে ক্রমে আধ্যাবর্তে 
আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ 
ধণ্ধেদে আছে। ধণ্েদের রচনাকালে অর্থাৎ তাহাদের ভারতে বসবাস 
কালে যে তীহারা সিন্ধু নদী শোভিত ভূভাগে বাস করিয়াছিলেন, 
তাহার বিস্তর প্রমাণ খণ্েদে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদী এবং 
ইহার পঞ্চশাখা ও সরম্বতী এই সকল নদীর কথাই বেদে বারস্বার উক্ত 
হইয়াছে--ছুই এক স্থানে মাত্র গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। 
আমাদের পূর্ববপুরুবগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন পার্বতী 
অনাধ্য জাতিগণের ন্যায় ভরীহারা অসভ্য ছিলেন না। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, অনাধ্যগণের ভাষা! আধ্যগণের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । অনাধ্যগণের ভাষাকে পশুরব বলিয়াও বেদে বর্ণিত আছে। 
কেবল ভাষা বিষয়ে যে তীহারা অনার্ধযগণের সহিত পৃথক ছিলেন 
তাহা নহে। তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজ-সংস্থান 
গাহস্থাদি সকল বিষয় অনাধ্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছিল। আর্ধ্যগণ 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন ; বন্ত্রবয়ন প্রথা 
অবগত থাকাতে উত্তমোত্তম পষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া জনসমাজে বিচরণ 
করিতেন; গৃহ নিশ্মাণ কৌশল অবগত থাকাতে প্রশস্ত প্রশস্ত পর্ণ গৃহ 
এমন কি অট্টালিকা সকল নিম্মাণ করিয়া সন্মধ্যে বসতি করিতেন ; 
লৌহাদি ধাতু সকলের ব্যবহার জ্জরাত থাকায় তাহার! প্রয়োজনোপযোগী 
সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে স্বসজ্জিত থাকিতেন। স্বর্গে ও নরকে এবং আলোকে 
ও অন্ধকারে যেব্ধপ প্রভেদ আধ্য ও অনার্যে সেইরূপ প্রভেদ ছিল। 
প্রাচীন আর্ধ্যগণ তদানীন্তন অনার্ধ্যজাতিগণের অপেক্ষা সে কেবল সভ্য 
ছিলেন, তাহা নহে; তীহাদের সেই সভ্যতালোক পারম্পর্ধ্যক্রমাগত 
হইয়া অদ্যাপিও আমাদিগকে আলোকিত করিতেছে ! আমাদের মধ্যে 
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ইদানীস্তন যেরূপ বিবাভ প্রথা প্রচলিত আছে, যেপ অতিথিসেবা, 
গোসেবা, দায় ভাগ, অঙ্ক, জ্যোতিষ, কষি, শিল্প, বাণিজ্য, ঈশ্বরোপাসনা, 
সম্বন্ধনির্ণয় দশবিধ সংস্কার, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠানাদি 
প্রচলিত আছে, তৎসমস্মই সেই প্রাচীন ঘআধ্যগণের অন্থকরণে। 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণ বিবাহ স্থলে দম্পতী যুগল মধ্যে পরস্পর প্রতিজ্ঞ! 
বদ্ধ রাখিবার জন্ত সেই গণনাতীত কালের যে সকল বেদ মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান আজও 
প্রচলিত রহিয়াছে । তাহারা যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, আজও 
আমর] তাহারই অন্থুকরণ করিয়। থাকি । স্নান, দস্তধাবন, অন্্র গ্রহণ, 
শয়ন, উপনয়ন, গর্ভাধান, অস্তেিক্রিয়। প্রভৃতি সমুদয় সংকর্মে আমর! 
আজও মন্ত্রগত এবং অনুষ্ঠানগত তীাহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকি। 
খথেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আধ্যসমাজ্জে বিধবা! বিবাহ প্রচলিত 
ছিল, স্ত্রী-শিক্ষা ও ত্ত্রী-স্বাধীনতা৷ প্রবল ছিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা! প্রচলিত 
ছিল না। দেশ বিদেশে সমুদ্র পারে বাণিজ্য প্রথ। প্রচলিত ছিল, কিন্ত 
খাদ্যাখাদ্যের এত বিচার ছিল না। বর্তমান দেব দেবী পৃজাও প্রচলিত 
ছিল না; তখন সকলেই সরলচেতা৷ ছিল যুদ্ধাদিতে সকলেরই সহান্ছু- 
ভূতি হইত--তখন কেবল ক্ষত্রিক্গণের স্বন্ধে যুদ্ধ ভার অর্পিত হয় নাই। 
তৎকালে ধাহাদিগকে খষি বলা যাইত তাহারাও যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। আক্জ কাল আমরা খধি শব্ধ যে অর্ধেব্যবহার করিয়। 
থাকি, প্রাচীন বৈদিক কালে খধি শব্ধ সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না । 
আমর! খষি শবে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকালজ্ঞ ধ্যানধারণাপরায়ণ 
যৌগরত অরণ্যবাসী সন্ধ্যাসী আলৌকিক পুরুষ মনে করি। কিন্তু বেদে 
ধাহাদিগকে খধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার! সাংসারিক লোক 
ছিলেন। তাহারা পশ্বাদি পালন, ক্ষেত্রেকর্ষণ এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
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অনার্ধ্যগণের সহিত যুদ্ধ কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঈশ্বরের নিকট 
ধন, ধান, পশু ও জয়-লাভ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন । তৎকালে 
এক এক পরিবারের কতৃপক্ষই খষি নামে অভিহিত হইতেন। 

আজ কাল ভারতবাসী আধ্যগণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন 
কিন্তু আমাদের পূর্ববপুরুষগণ যখন সিন্ধৃত্ীরে আসিয়া বলবাস করিয়া- 
ছিলেন, তখন ত্াভাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না । খকৃ 
বেদের ন্যায় প্রাচীনতম গ্রস্থ আর পৃথিবীতে নাই । উহাই আর্ধগণের 
আদি পুস্তক। উহাতে দশ সহ খক আছে। সেই সকল খক্‌ পাঠ 
করিলে আমাদের পূর্ববপুরুষগণেব আচার,বাবহার,রীতি,নীতি,কষি, শিল্প, 
বাঁণিজা, যুদ্ধ বিবাহ, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর! 
যায়। আমাদের পূর্ববপুরুষগণের আচবিত সমুদয় ব্যাপারই এ সকল 
খকে লিখিত আছে । কিন্তু উহার কুত্রাপিও ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি 
ভেদে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই; যদি তৎকালে বর্ণ ভেদ প্রথা 
প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আর্য সমাজের এমন একটি গুরুতর প্রথ! 
কি সমুদয় বেদে উল্লিখিত হইত না? খণ্বেদের পরবর্তী অপরাপর যে 
কোন গ্রস্থই পাঠ কর, গ্রন্থ বুহতই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক, কিছু না 
কিছু পরিমাণে তাহাতে বর্ণ ভেদের উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে; কিন্ত 
খগেদের ন্যায় অতি স্থুবৃহৎ, বিশেষতঃ আদিম, পুস্তকে যে বর্ণভেদ প্রথার 
উল্লেখ নাই-_-তৎ্কালে যে বর্ণভেদ প্রথ প্রচলিত ছিল না ইহাই তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । বৃত্তিগত জাতিভেদ বর্ণ ভেদের নিদান। খাথেদে বর্ণ 
শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে বর্ণ শবে ্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্বরণয 
বুঝায় না সেখানে বর্ণ শবে রঙ বুঝায়--তাহাতে কষ্ণবর্ণ অনার্য ও 
গৌরবর্ণ আ্্যকে বুঝায়। আধ্যদিগের উজ্জ্রলবর্ণ রক্ষা করিবার জন্য 
ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। খথেদে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ 


উপক্রমণিকা «৪. ১৫ 


আছে বটে, কিন্ত তাহাতে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিন্ন বুঝায় না ক্ষত্রিয় শবে 
বলবান বুঝায় ও উহ! দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । খেদে বিপ্র শবের 
যাহা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রাহ্মণ বর্ণকে বুঝায় না-_তাহ] জ্ঞানীকে বুঝায় 
এবং উহা! দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । এমন কি খথেদে যে ব্রাহ্গণ 
শব্দের উল্লেখ আছে উহ বর্ণশ্েষ্ঠ ব্রাহ্ষণকে বুঝার না। পরস্ত 'ধাহারা 
মন্ত্র রচনা করিতেন, তীহাদ্দিগকে ত্রাঙ্ষণ বলিত। খগ্থেদের সময়ে 
পৌরোহিত্য ক্রিয়ার জন্য একটি শ্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল না; 
অথব। দেবদেবীর উপাসনার জন্য মন্দির বা স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল 
না। গৃহপতিগণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব স্ব গৃহে উপাসনা করিতেন । 
তখন সকলেই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিত। স্ত্রীলোকের! পর্যাস্ত 
বেদ মন্ত্র দ্বারা স্ব স্ব ক্রিয়া কলাপ নির্বধাহ করিতেন। খ্েদের সময় 
আধাগণের সহিত অনাধ্যগণের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ "হইত; কিন্ত 
তৎকালে যদি পরবত্তী কালের ন্যায় চাতুর্বর্ণ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা 
হইলে ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চয়ই এ যুদ্ধ কার্য নির্বাহ করিতেন, ইহা লেখা 
থাকিত; কিন্তু খণ্থেদের কুন্্রীপিও এরূপ বিবরণ নাই। তখন সমুদয় 
সমাঙজজই একতাবদ্ধ ছিল। বৃত্তিভেদে বণভেদ ছিল না। খগেদে 
দেখিতে প।ওয়া যায়, শান্তিকালে যে সকল আধ্য কৃষি ও গোপালন 
কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারাই আবার অনার্ধ্যগণের উপদ্রব হইতে 
গ্রাম ব নগর রক্ষা করিবার জন্ যুদ্ধকার্্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। 

সমগ্র ঝণ্েদের মধ্যে আমরা দশম মৃগ্ুলের একটি খকে কেবল 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শৃদ্র এই চাতুর্বণ্যের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে 
পাই; কিন্তু ইদানীন্তন কালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে 
ধণেদের দশম মগণ্ডঙ্টি আধুনিক। দয়ানন্দ শ্বরন্বতী কহেন, সেই 
খক্‌ একটি বূপক মাজ্র। খণেদের সময় অর্থাৎ আর্ধাজাতির অতি 
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প্রাচীনকালের ইতিবুত্তে, চাতুর্বর্যের যে ব্যবস্থা ছিল না, তাহ! মহা- 
ভারতাদি গ্রস্থ সকল পর্যালোচনা করিলেও জানা যায়। মহাভারতের 
এক স্থানে আছে, যে আদিমকালে সমস্ত জগত ব্রাহ্মণময় ছিল । কাল- 
ক্রমে তাহাদের মধ্যে আচার ও বৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ববে যে সমূদয় লোক এক বর্ণ ও 
ব্রাহ্মণ ছিল, মন্ুর অগ্রঞ্জন্াা বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্থু 
অনেক স্থলেই ব্রাক্ষণগণকে অগ্রজন্নয শবে উল্লেখ করিয়াছেন । 
রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ছিল; 
ভ্রেতাযুগে ক্ষত্রিযগণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদনস্তর চাতুর্বণ্যের স্থষট 
হইয়াছে । চাতুর্বণ্য যে একদিনে স্থগ্রি হয় নাই, কালে কালে গুণ ও 
কর্মানুলারে যে ইহ প্রচলিত হইয়াছে, শাস্ত্র সকল পর্যালোচনা! করিলে 
ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। খণ্েদের সময়ে বর্ভেদ ছিল না 
খথেদের পরবর্তী গ্রস্থকল আলোচনা করিলে যদ্দিও বর্ণ ভেদের আভাস 
পাওয়া যায়, কিন্ত তথাপি তাহাতে বর্তমান কালের ন্যাম বর্ণভেদের 
কঠোরতা দেখা যায় না। এক্ষণে যেমন যে শৃদ্র আছে সে আজন্ম শৃত্র 
থাকিবে, ধিনি ব্রাহ্ণ আছেন, তিনি গুণহীন হইলেও আজন্ম ব্রাহ্মণ 
থাকিবেন--এক্ষণকারকালে যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিবেন, 
ক্ষত্রিয় ক্ষব্রিরাকে বিবাহ করিবেন, ত্রাঙ্গণ ব্রাঙ্ষণ ভিন্ন অপরের অন্ন 
ভোজন করিবেন না প্রভৃতি প্রতি কন্মে লোকে বর্ণ বিচার করে, 
প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। এক্ষণকারকালে বর্ণভেদ বংশগত, 
বৃত্তিগত বা গুণগত নহে। প্রাচীন শাস্ত্র সকল আলোচনা করিলে 
দেখা যায়, যে এক পিতার চারি পুত্রের মধ্যে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহব' 
ক্ষয় কেহবা বৈশ্য ও কেহবা শূত্র ছিলেন। সকলেই জানেন, বিখ্যাত 
ৰিশ্বামিত্র খধি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ 


উপক্রমণিকা 


হইয়াছিলেন | বিঝুপুরাণে আছে, (ক) ক্ষত্রিয় যে অপ্রত্িরথ, তাহার 
পুত্র কথ কথের পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি হইতে কাৰণ ব্রাহ্মণ 
সকল উৎপন্ন হইয়াছেন । মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (খ) ক্ষত্রিয় 
দিবোদাসের পুত্র মিত্রযু বাঁজ ব্রহ্মষি হইয়াছিলেন ; তাহার পুন্র মৈত্রায়ণ 
এবং সোম। তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্ণ সকল উৎপন্ন হয়েন। বিশেষতঃ, 
এক এক বংশে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃন্র এই চারিবর্ণের উপাত্ত 
হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষুপুরাণ ও বাষুপুরাণ 
প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বিষুপুরাণে (গ) মন বৈবস্বতের পুত্র করুষ 
হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন ভইলেন। মন্ত্র বৈবন্বতের 
পুত্র নেদিষ্ঠ; কিন্তু নেদ্িগের পুত্র নাভাগ, টবশ্ত হইলেন। মস্ত 
বৈবন্বতের পুন্র পৃষপ্র গুরুর এক গাভীকে হনন করিয়া শৃত্রত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (ঘ) নাভাগারিষ্ঠের থে ছুই পুত্র 
বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাহারা আবার ব্রাক্ষণ হইলেন। ০০৪৮ 


সপ শপ সপে 4৩ 


(ক) অপ্রতিরথাৎ কণনতযাপি মেখাতিথি ধত: কাণুয়ন! দ্বিজ। বভূবুঃ | 
বিুপুরাণ। ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়। 

(খ) দিবোদাসন্ত দারাদে। ব্রহ্মধি মিত্রযুনৃপঃ | 

মৈত্রায়ণ স্ততঃ সোমে। মৈত্রেয়াস্ত তত: ম্মতাঃ ॥ 

মহাভারতীয় হরিবংশ । ৩২ অধ্যায় ॥ 
(গ) করুষাং কারুযামহাবলাঃ ক্ষত্রিয় বভৃবুঃ। 
নাভাগোনেদিস্ট শুত্রস্ত বৈশ্তামগমৎ। 
পৃষধস্ত গুরুগো বধাৎ শুত্রত্বমগমৎ ॥ 
বিফুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ম অধ্যায়। 


(ঘ) নাভাগারিষ্ট পুত্রো ছ্বৌ বৈশ্ঠো ব্রাঙ্ষণতাং গতৌ॥ 
মহাভারতীয় হরিবংশ। ১১শ অধ্যায়। 


১৮ তান্বল বণিক 


আছে, (ক) স্ৃনহোত্রের তিন পুত্র, কাশ, লেশ এবং গৃ্সমদ; গৃৎসমদের 
পুত্র শৌনক, এই শৌনকের বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয় । বাদু পুরাণেও 
আছে, (খ) গৃত্সমদের পুত্র শুনক, তাহার পুভ্র শৌনক; তাহার বংশে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র এই চারি বর্ণ ই উৎপন্ন হয়। যাহার! 
বিশিষ্ট কম্ম করিয়াহিলেন, তাহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। বিষুওপুরাণে 
আছে, (গণ) ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাহার পুক্র ভার্গ, ও ভার্গের 
পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গতৃমি হইতে ত্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র 
চারি বর্ণেরই উদ্ভব হয়। ম্হাভারতীয় হরিবংশে দেখিতে পাওয়! 
যায় ;_-(ঘ) বৎস হইতে বৎস্ভূমি এবং ভার্গৰ হইতে ভাগভূমি 
জন্মে। ভার্গবংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুক্রদকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূদ্র এই চাগ্রিভাগে বিভক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বিভিন্ন বর্ণের চারিটি পুত্র জন্মিবার 


শাপ্পীসসপ্পাপাা --শ শশী 


(ক) কাশ লেশ গৃৎসমদাক্ত্রয়োইস্ত। ভবন্‌। 
গৃৎসমদস্ত শৌনক শ্চাতুরবব্্য প্রবর্তীয়িত। | 
বিফুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ম অধ্যায়! 
(খ) পুত্রে! গৃসমদস্ত শুনকে। যস্ত শৌনকঃ | 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্ঠ।: শৃদ্রাস্ত খৈবচ ॥ 
এতস্তবংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্র: কর্ম্মতিদ্বিজা; ॥ 
বাযুপুরাণ। 
(গ) ধুৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণুহোত্র স্ততশ্চভার্গ: 
ভার্গন্ত ভার্গতুমি রতশ্চাতুববরণ্য প্রবৃত্তিঃ ॥ 
বিফুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ম অধ্যার। 
(ঘ ) বসন্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ। 
এতেত্বঙ্গিরলঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেহথ ভার্গবে ॥ 
্রাঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈষ্ঠাঃ শুদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ 
মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়। 


উপক্রমণিক। ১৯ 


কথা লেখা আছে, তদ্রপ অপরাপর ব্রাঙ্গণ বংশ হইতেও যে ত্রাহ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ভিন্ন গুণকশ্মাজসারে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার ভূরি 
ভূবি প্রমাণ পাওয়া যায়। বাযুপুরাণে আছে,--কৃতযুগে বর্ণভেদ ছিল 
না; পরে লোকের কশ্মাচছসারে ব্রহ্মা বর্ণভেদ ব্যবস্থা করিলেন । 
মন্ুষ্যের মধ্যে যাহাদিগকে তিনি প্রভৃশক্তি এবং বীরত্বসম্পন্ন দেখিলেন 
তাহাদিগকে তিনি ক্ষত্রিয় করিলেন । যাহাদ্দিগকে সত্যবাদী, ঈশ্বর 
পরায়ণ এবং জ্ঞান প্রচারে উৎস্থক দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ব্রাহ্মণ 
করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সাংসারিক, কাধ্যপটু, পরিশ্রমী এবং 
কৃষিজীবী দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য করিলেন এবং যাহাদিগকে 
তিনি নীচ করুম্ম প্রবৃর্ত, মল পরিফারক প্রভৃতি দেখিলেন, তাহাদিগকে 
তিনি শৃদ্র করিলেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে যে, সত্যষুগে 
কেবল ত্রাঙ্ষণই ছিলেন, পরে ত্রেতাধুগে ক্ষত্রিয় উতৎপন্ধ হয়। মহা 
ভারতের শাস্তিপর্ধবে আছে, রক্তব্ণ গৌগাঙ্গ দ্বিজগণ ধাহার] ইন্দ্রিয়- 
স্থথে আমক্ত, উগ্র ও ক্রোধন স্বভাব সম্পন্ন এবং যাগ-যজ্ঞে বিস্বৃত, 
তাহারা ক্ষত্রিয় হইলেন । পীতবর্ণ দ্বিজ সকল যাহার! গে! ও কৃষি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ধশ্ম ও ক্রিয়াকলাপ বজ্জিত 
হইলেন, তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজ সকল 
ধাহারা মিথ্যাপ্রিয়, অত্যাচার রত, সংসারাসক্ত ও নীচ কার্ধ্য দ্বার 
জীবিকা নির্ববাহক্ষম, তাহারা শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 


ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাং সর্ববং ব্রাহ্মমিদং জগৎ । 
্রক্মণ। পূর্বব স্যষ্টং হি কর্্দণা বর্ণতাং গতঃ ॥ 
কামভো গপ্পিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনা প্রিয় সাহসাঃ। 
ত্যক্তধন্মী রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 


২০ তান্বল বণিক 


গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। 

স্বধন্মাননানুতিষ্ঠ্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ 

হিংসানৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ববকর্ম্োপজীবিনঃ । 

কৃষ্ণা; শৌচপরিভ্রষ্ট স্তে দ্বিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ ॥ 

[ মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম ] 

পূর্ব্বে প্রয়োজন ও ক্ষমতান্ধদারে এক বর্ণেব অন্য বর্ণের বৃত্তি 
অবলম্বন করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না| মন্ুতে আছে +.- 

অজাবংস্ত যথোক্তেন ব্রান্মণঃ স্বেন কন্মণা | 

জীবে ক্ষত্রিয় ধন্ম্েণ সহাস্য প্রত্যনন্তরঃ ॥ 

স্বকীয় বৃত্তি ছ্বারা ব্রাহ্মণ যদ্দি জীবিকা অঞ্জনে অসমর্থ হয়েন, তাহ। 
হইলে গ্রাম ও নগর রক্ষণার্দি ক্ষত্রিয়ের কর্মের দ্বারা জীবিকার্জন 
করিবেন, যেহেতু ইহা তাহার নিকটবর্তী বৃত্তি। 

উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথংস্তাদিতি চেদৃভবেৎ। 

কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেৎ বৈশ্যস্য 'জীবিকাং ॥ 

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বু্তি উভয় বৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জন না 
হইলে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের কাধ্য করিবেন । 

বৈশ্যোজীবন্‌ স্বধর্থেণ শৃদ্্ বৃত্যপি বর্তয়েৎ ॥ 

বৈশ্য, স্বীয় বৃত্তি দ্বার জীবিকার্জনে অশক্ত হইলে শূত্র-বৃত্তি গ্রহণ 
করিবেন এবং উপায়হীন স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার-পালনে অক্ষম শূত্রেরও 


দ্বিজশুশ্যাতে জীবিকা নির্বাহ ন1 হইলে, শিল্প দ্বারা জীবিকা নিপপন্ন 
করিবেন । মন্ত্র বলেন £-- 


উপক্রমণিকা ২১ 


যথাষথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনুসুয়কঃ | 
তথ তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্সোত্যনিন্দিতঃ ॥ 
অন্থস্ুয়ক শৃন্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের আচার অনুষ্ঠান 
করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করেন। 
আজকাল যেমন গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, কর্মবান্‌ হউক বা নাই 
হউক, ত্রাহ্ষণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্ষণ হইবে, অথব! ক্ষত্রিয়াদির 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ক্ষত্রিয় হইবে, পুরাকালে বর্ণভেদের এতদূর 
কঠোরতা ছিল না। তৎকালে কম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতু- 
বর্বর্যের উন্নতি ও অধোগতি ছিল । ব্রাহ্মণ কশ্মদোষে শব্দ হইত এবং 
শূ্রও কন্ম গুণে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইত । মূন্নুতে আছে :-_- 


শুদ্দো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রান্গণশ্চৈতি শুদ্রতাং । 
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মে বস্ত বিদ্যাদ্ৈশ্যততঘৈবচ ॥ 
কম্মান্থস'রে শূত্র ব্রাঙ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাঙ্ষণও কম্মানুদারে 
শত্র হইয়া থাকেন । ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠেরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে । 
নহাভারতীয় অন্তশাসন পর্বে আছে -_ 
এভিস্ত কন্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈ স্তথ]। 
শৃদ্রে ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ 
এতৈঃ কম্মফলৈর্দেবি ন্যুনজাতি কুলোদ্ভবঃ। 
শুদ্রোপ্যাগম সম্প্ন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কতঃ ॥ 
ব্রাহ্মণোহ্প্যসদ্রৃত্তঃ সর্বব সঙ্করভোজনঃ | 
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎস্থজ্য শৃদ্দো! ভবতি তাদৃশঃ ॥ 


২২ তাম্বল বণিক 


কন্মভি শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্সা বিজিতেব্দ্রিয়ঃ | 

শৃদ্দোহপি দ্বিজব€ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং ॥ 

স্বভাবং কর্ম্নচ শুভং ত্র শৃদ্দেহপি তিষ্ঠতি। 

বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতে দৈ বিজ্ঞে় ইতি মে মতিঃ॥ 

ন যোনি নাঁপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সম্ভতিঃ | 

কারণানি দ্বিজত্বস্ত বৃত্তমেবতু কাঁরণং ॥ 

সর্ষে! ভয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে। 

বৃত্তেস্থিতস্ত শুদ্রোহপি ব্রাহ্গণত্বং নিষচ্ছতি ॥ 

্রহ্মস্বভাব কল্যাণিঃ সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ। 

নিগুণং নিশ্মশলং ব্রন্দ যাত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥ 

এততে গুহ্মাখ্যাতং যথা-শুদ্দো৷ ভবোদদজঃ | 

ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধন্মাৎ যথা-শব্রত্বমা পুতে ॥ 

অর্থ :--শূদ্র এই সকল শুভ কম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ্রাহ্মণ 

হয়েন এবং বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল 
কম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র ও আগমসম্পন্ম সংস্কারবিশিই 
ব্রাহ্মণ হয়েন । যে সর্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাঙ্গণ অসচ্চরিত্র হয়েনঃ তিনি 
্াহ্মণ্য পরিত্যাগ্রপূর্ববক শূক্র হয়েন। কর্ম দ্বারা জিেক্জিয় শুদ্ধচিতত 
শৃদ্রসস্তান শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, ইহ] ব্রদ্ষের অনুশাসন । শূত্র- 
সম্তান যাদ শুভকর্খ এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ 
অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ট, ইহা! আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে 


জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। 
যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাঙ্গণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাঙ্ষণ হয়। 


উপক্রমণিকা ২৩ 


শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে.। ত্রন্মের স্বভাব সর্বত্র 
সমান, এই আমার অভিপ্রায়। অতএব নিগুণ, নির্শল ব্রন্ধ যাহার 
হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্ষণ। ষে প্রকারে শূকর ব্রাঙ্গণ হয়েন এবং 
ব্রাহ্মণ ধর্ত্রষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, এই গুহা বাক্য তোমাকে বলিলাম । 


ধ্মমচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণ? পুর্ববং পুর্ববং বর্ণমীপদ্যতে 
জাতি পরিবৃত্তৌ ॥১॥ 

অধর্মচ্ধ্যয়। পুর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাঁপদ্যতে 
জাতিপরিবুত্তৌ ॥১॥ 


এ [ আপস্তম্ব স্থত্র ] 

ধশ্মীচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ, নিজাপেক্ষা উৎকষ্ট বণ প্রাপ্ত হয় এবং যে 
বর্ণে যোগ্য হইবে, সেই বর্ণে গণনীয় হইবে । তদ্রপ অধম্মাচরণ দ্বারা 
পূর্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্য নিজাপেক্ষা নিক্ুষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং 
সেই বর্ণে গণনীয় হয়। 

সর্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশান্ুুযায়ী না হইয়া কেবল গুণ ও কন্মান্তু- 
সারে হই, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আরও উদাহত হইতে পারে। 
শুরু-যজুর্ধেদের যোড়শ অধ্যায়ে নানা প্রকারের বৃত্তির কথা উল্লেখ আছে, 
কিন্তু এ সকল বৃত্তি-অবলম্বনকারীগণ তখনও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
পরিণত হয় নাই, তাহা অধ্যায়ৃষ্ট স্পষ্টই প্রতীত হইয়৷ থাকে। স্থন্ত্রধর, 
কম্মকার, কুস্তকার, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নানারপ বৃত্তির কথ! লেখা 
আছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে ম্বততন্ত্র বর্ণ ছিল, এবূপ কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। শত-পথ ব্রাহ্ধণে আছে-বিদেহ-রাজ জনক, যাঁজ্ঞবন্ধ্যের 
বর-প্রভাবে ব্রাঙ্ষণ হইয়াছিলেন। এ্রত্রেয় ব্রাহ্মণে আছে-_ইলুষের 
পুজ্র কবশকে দাসীপুক্র, অব্রাহ্ষণ প্রভৃতি বলিয়া অপরাপর খষগণ 


২৪ ভাশ্বুল বণিক 


কোন যজ্ঞীয় সভা হইতে বিতাড়িত করেন; কিন্তু কবশের সহিত 
দেবগণের সন্ভাব থাকায় তিনি পুনরায় খাযসমাজভূক্ত হয়েন। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে যে সত্যকাম-জাবালম্পংবাদ আছে, তদ্দ ছে বুঝা যায়, যে 
সত্যকাম অজ্ঞাত কুলোৎপন্ন দ্াসীপুন্র হইলেও গৌতম তাহার সত্য পিষ্ঠ। 
দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত করিয়া! বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। 
শূন্রকে বেদের উপদেশ প্রদ্নান এরূপ আধ্যায়িকা আমরা ছান্দোগ্য 
উপনিষদে পাইয়া থাকি । 

গুণ ও কর্মের উতৎকর্ষাপকর্ষক্রমে যে বর্ণভেদ হইয়াছে, তথ্িষদে নিক্ন- 
লিখিত শ্লোকগুলিও প্রমাণস্বরূপে উদাহৃত হইতে পারে। 


সত্যং দানং কমাশাল মানৃশংস্তান্তপো। ঘৃণা । 
দৃশ্যতে বত্র নাগেন্ছ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
| মহাভারত ] 
_সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা ধাহাতে দৃষ্ট 
হয়, হে নাগেন্ত্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ । 
“জিতেক্দিয়ো ধন্দপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ | 
কাম ক্রোধ বশে যস্ত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছুঃ ॥৮ 
যে ব্যক্তি জিতেন্দরিয়, ধন্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে 


ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ 
বলিয়। জানেন « 


“যস্তচাত্ম মমোলোকো ধর্মজ্ঞন্ত মনস্থিনঃ | 


সর্বব ধর্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিছুঃ ৮ 
যে ধর্মজ্ঞ এবং প্রশাস্তচিত্ত ব্যক্তি, সকল লোককে আত্মতুল্য 


উপক্রমণিক। ২৫ 


অবলোকন করেন এবং যিনি সকল ধশ্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তীহাকে 
দেবতার! ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । 
ন হায়নৈ ন পলিতৈ ৪ঁবিভ্তেন নচ বন্ধুভিঃ | 
ঝষয় শ্চক্রিরে ধণ্মং যোহনুগানঃ সনোমহান্‌ ॥ 
[মন্থ] 
অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু 
থাকিলে মহত্ব হয় না; খষির| এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আমাদের 
মধ্যে ধিনি সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শেষ । 


নতেন বৃদ্ধো ভবতি যে নাস্থ পলিতং শির । 
যোবৈ যুবাপ্য ধীয়ানস্তং দেব1ঃ স্থবিরং বিছ্ুঃ ॥ 


শুরু কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, 
তাহাকেই দেবতার! বৃদ্ধ বলিয়া জানেন । 

পুরাকালে যে কেবল ব্রাক্ষণবীধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে ব্রাঙ্ষণ 
বলিয়া সমাদ্ত হইতেন, তাহা নহে; পরস্ত গুণানুসারে ব্রাহ্মণের আদর 
ছিল। 

ঝকৃবেদ সংহিতায় আধ্য ও অনার্য এই ছুইটী জাতি মাত্রের পরিচয় 
পাওয়া যায়। অনার্ধ্যর পরিচয়স্থলে তাহার! দস্থ্য বা দাস ইত্যাদি দ্বণা- 
জনক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । দস্থা শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাইত, 
দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর; কিন্তু এ অর্থে দস্থ্য বা দাস শব্ধ খাকবেদে 
ব্যবহৃত হয় নাই । দাসদিগেব স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং ম্বতম্ত্র রাজ্য ছিল। 
তাহার আধ্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত আর্যেরা ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন; দাস বাদস্থ্যরা 
কৃষ্ণবর্ণ এবং আধ্যেরা গৌর; তাহারা বহিম্মান্‌ অর্থাৎ যজ্ঞ করে না, 
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আধ্যেরা যজ্ঞ করে; তাহারা “অব্রত) অর্থাৎ তাহাদের জীবনেব 
কোন নিছ্ধারিত ব্রত বা কর্তব্য নাই, আধ্যের1 “সত্রত” । তাহার! 
অস্থুর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়্ের উপভোগই তাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ; 
আর্যেরা স্থর ; অনাধ্যের। “অন্তত্রত” “অমানুষ” “অবজান” “অদেব” 
“মৃধবাচ” অর্থাৎ কথা কহিতে জানে না, নৃশংস, ক্রুব, রাক্ষন, পিশাচ, 
অতএব তে ইন্দ্র! হে অগ্নি! হেবরুণ। সেই অনার্্যগণকে নিপাতিত 
কর; তাহারা যেন আধ্যগণের বশীভূত হয়, আমাদিগেব বংশে যেন 
এমন বীর পুল্র সকল জন্মে, যাহারা এ সকল অনাধ্য শক্রদিগকে ধ্বংস 
কবে, ইত্যাদি বহ্বিধ গ্রার্থন। খকৃবেদে বারম্বার দেখিতে পাওয়া বায়। 
এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায়, যে, আর্যেরা অনাধ্য হইতে ভিন্ন- 
জাতীয়, ভিন্নধন্র্ণ, ভিন্নদেশী, এবং ভিন্নভাষী ও অনাধ্যদিগেব পরম 
শত্রু ছিলেন । 

বেদের অনেক পরে মন্ধাদি স্মৃতি । মন্ত্ুতে প্রমাণ পাওয়। যার, যে 
মন্ুসংহিতা সঙ্কলনকালে আধ্যদিগের চাঁবি পার্থ অনাধ্োরা বসতি 
করিত। পৌঁও, দ্রাবিড়, কা্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহলব, চিন, 
কিরাত, দরদ, খস, অন্ধ, শবর প্রভৃতি অনেক অনাধ্য জাতির নাম মন 
ও মহাভারতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায। মহাভারতের সভাপর্বে এই 
সকল জাতি দস্থ্য-নামে বর্ণিত হইয়াছে । 

অনার্য্ের৷ যে পরিশেষে আধ্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, 
ইহা নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই, উহার1 যে যেখানে বন্য ও পার্বত্য 
প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা 
করিয়াছিল। সেই সকল গ্রদেশ দুর্ভেদ্য হওয়ামু আর্ষ্যেরা সেই সকল 
কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক ছিলেন না; স্ৃতরাং সেখানে তাহার। 
সহজেই আত্মবক্ষ। করিতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রাবিড়ের ন্যার কোন 
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কোন দেশ অনাধ্য-প্রধান হইলেও তাহা আধ্য-অধিকৃত ছিল। 
আধ্যাবর্তেব সাপারণ লোক আধ্য এবং দক্ষিণাত্যের সাধারণ লোক 
অনাধ্য। যদিও আধ্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আধ্যাধিকৃত দেশ, 
তথাপি দাক্ষিণাত্য আধ্যজিত প্রদেশ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আব্মীভূত হয় 
নাই । দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতিতে আধ্যধন্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের 
বিশেষ চচ্চ! খাকিলেও এ সকল আধ্যজিত প্রদেশ এরূপ অল্প পরিমাণে 
আয্ঠীভূত যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজও "মনার্ধ্য | 
বাঙ্গালা দ্রেশ অনাধ্য প্রধান। বাঙ্গাল দেশের উত্তর সীমায় 
ব্রদ্ষদেশের নম্মুধে পাই, খাম্টি, সিংকে, মিশমি, দফলা, ও 
পাঁদম্‌ প্রভৃতি অনেক অনাধ্যজাতি বসাঁত করে । আসাম প্রদেশে 
শাগা, কুকি, মণিপুরী, কৌপেক়ী, মিকির, জয়স্তিরা, খসিয়া 
ও গারো জাতির বাস। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরে কাছাড়ি 
বা বোড়েো, মেচ ও ধিমাল জাতি এবং বাঁঞঙ্জগালার মধো তাহাদের 
নিকট-কুটুম্ব কোচ জাতির বাস। হিমালয় পর্বতের ভিতরে ভোট 
লেপ ছণ, লিম্বু, কিরান্তী ব। কিরাতী জাতির বাস। বাঙ্গালার পূর্ব 
দক্ষিণ সীমায়_ মগ্ন, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতির 
বাস। ত্রিপুরার ভিতরে রাজবংশী, নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে। 
বাঙ্গীলার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাডিয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া ও 
ধাঙ্গড় জাতি বাস করে । সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ড, বীরহোর, কড়ুয়া, 
কুর, ঝা কুকু, খাড়িয়া ও জোয়াঙ্গ এই কায়কটী কোল্বংশীয় অনার্ধ্য 
বাঙ্গালা বিভাগে বাস করে); তন্মধ্যে জুয়াঙ্জোর। উড়িষায় ঢেকানান 
ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। সিংভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রদেশে 
খাড়িয়াদের বসতি । বীরহোড়ের। হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে । 
কড়ুয়ারা সরগুজ', যশপুর ৭ পালামৌ অঞ্চলে থাকে । সাঁওতালরা 
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গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যার টবতরণী তীর পধাস্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া 
বাস করে; কোথাও কম, কোথাও বেশী । যে প্রদেশ এখন সাঁওতাল 
পরগণা বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারি- 
বাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর এই কয় জেলায় ও ময়ুর- 
ভঞ্জে, সাওতালদিগের বাস আছে। ভূমিজের!, কাসাই ও স্থবর্ণরেখা 
নদীছয়ের মধ্যে মানভূম জেল! প্রভৃতি প্রদেশে বাদ করে। মুণ্ড ব 
মুণ্ডারীরা ছোট নাগপুর অঞ্চলে বাস করে । াদনাজপুর, মালদহ, 
রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় প্রায় 
এক লক্ষ কোচের বাস আছে । | 

বিজিত অনাধ্যজাতিগণ কালে কালে জেতৃ আধ্যগণের সং্বে 
আধ্যভাবাপন্ন হুইয়া থাকে । এমন কি, তাহাদ্দের আচার, ব্যবহার, 
রীতি, নীতি, ধর্ম ও ভাষা পর্যান্ত পরিবন্তিত হইয়া আধ্যাকারে পরিণত 
হইয়াছে। 

পূর্বাকালে ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরাপর বৃত্তিতে যাহার! 
জীবিকা নির্বাহ করিত, সমাজে তাহাদের সম্মান একেবারেই ছিল ন|। 
মন বলেন, চিকিৎসক, দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রেতা, দোকানদার, 
ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকার্ধ্যে নিমন্ত্রণ করিবে না । যাহার! গায়ক, নর্ত ক, ধন্ুদ্ধ ক, 
হস্তা, অশ্ব প্রভৃতি পশ্তুর দমনকারী, যাহার! জ্যোতিষ গণন! দ্বারা লোকের 
ভাগ্যাভাগ্য নির্ণয় করে, যাহার। ব্যাধ, যাহার! স্থপতি-কাধ্যে কালক্ষেপ 
করে, যাহার] দৌত্যকাধ্য দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করে এবং যাহারা মেষ 
পালক ও গোপালক ইহারাও ঘ্বণিত। কসাই, তৈলকার, বেশ্টা, মদ্য- 
বিক্রেতা--মন্গুর মতে ইহারা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত । ব্রান্ষণ এ সকল 
ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না । চোরের অন্ন, 
গায়কের অন্ন, সথত্রধর, কুসীদজীবী, চিকিৎসক, ব্যাধ, কম্মকার, নাট্যকার 
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স্বর্ণকাঁর, অস্ত্র-বিক্রেতা, ডোম, রজক ও শিল্পকার ইহাদের সকলের অন্নই 
দুষিত; ইহাদের অন্ন গ্রহণ করবেন না। কৃষি কম্মের উপরও 
শান্্রকারগণের বিদ্বেষ-বুদি। ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কোন মতে কৃষি- 
কাধ্যে নিযুক্ত হইবেন না। স্ুল কথা, তৎকালে সমাজের সকলেই 
স্বণিত ছিল, কেবল ত্রান্ধণ ও ক্ষত্রিয় সম্মানাহ ছিলেন। এই কারণ, 
হিন্দু সমাজে কোন কালে শিল্প বিদ্যাদির উন্নতি দেখা যায় না; অথবা 
এঁ সকল ব্যবসায়ে কোন লোৌক যে খ্যাতাপন্ম হইয়াছিলেন, তাহাও 
শুনা যায় না। শান্রকার সেইজন্য ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া 
গিয়াছেন। কি প্রকারে যে এই সকল সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা 
ভাবিলে আশ্র্ধ্যান্বিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে অধুনা লোক-সংখ্যা 
গণন] দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে, যে ব্রাদ্ষণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ অপেক্ষা সঙ্কর 
বর্ণের অস্তিত্ব অধিক। যথায় ব্রাহ্মণ এক জন, তথায় সঙ্করবরণের সংখা। 
সহশ্র জন হইবে ॥; কিন্তু এই সকল সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তিসদ্বদ্ধে শাস্ত্রকার- 
গণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে হান্োদ্রেক হয়। ভ্রষ্টা- 
স্ত্রীলোকের সহবাসে এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ 
এরূপ বলেন ৷ যথারীতি প্রকাশ্য বিবাহের সস্তান্সস্ততিগণের সংখ্যা 
এত অল্প হইল এবং গ্রপ্ত বিবাহের সন্তানসম্তৃতিসংখ্যা তাহার সহস্র গুণ 
অপ্িক হইল, একথা কোন্‌ বিচারে গ্রহণ করা যায়? আর কি 
প্রকারেই ব৷ শান্্কারগণ জানিতে পারিলেন যে, কে কাহার নিকট গুপ্ত- 
ভাবে গমন করিয়া কোন্‌ সন্তান উৎপাদন করিয়াছে? গ্রপ্ত গমনের 
যথারীতি গণনা-পুস্তক না থাকিলে এরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ কি প্রকারে 
গ্রাহ হইবে? গভণমেপ্ট-কর্তক সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে অন্যান ৫০*০।৬০০* 
হাজার ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক দেখা যায়, এঁ সকল জাতিই বা মুর 
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পরে কিরূপে উদ্ভূত হইবে? উহারাও কি স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যভি- 
চারে উৎপন্ন, ন! বৃত্তিভেদ অনুসারে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে? মঙ্গর 
সময়ে আধাসমাজ সভাতায় সর্বোচ্চ সোপানে আরুঢ়। ততৎ্কালে 
আর্ধাসমাজে কন্মকার, স্বর্ণকার, গোয়ালা, তত্তবায়্ প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল 
না, এমন কখনই হইতে পারে না; তবে-মন্ কেন উহা্দিগকে উল্লেখ 
করিলেন না? বাঙ্গালায় এক্ষণে বৈশ্য বর্ণ তিরোহিত হইয়াছে । 
পরস্ধ প্রাচীনকালে জনসাধারণকেই বৈশ্ঠ বলিত ; সুতরাং সমুদয় বরের 
লোকাপেক্ষা বৈশ্তবর্ণের জনসংখ্যাই অধিক; কিন্তু কিরূপে এই বণ 
ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল ? ইহারা কি স্বর্ণ! সত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়। 
অপরাপর বর্ণের সত্রীতে গ্রস্ত হয়৷ পরিণামে সন্করবর্ণে পরিণত হইয়া 
আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিল? এইরূপ আশঙ্ক। সম্ভবপর নহে, পরস্থ 
ইহ সম্ভব হইতে পারে, থে মন্গর সমকালীন বৈশ্যগণ ত্ৃত্তিভেদে এক্ষণে 
তত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে । মন্থুতে কশ্মকার, দ্বর্ণকার, ও 
বৈদ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদিগকে কোন স্থলেই স্বতন্ত্র বর্ণ- 
রূপে নির্দিষ্ট কর! হয় নাই। আজ কাল বর্ণভেদের যে প্রধান অঙ্গ অন্ন- 
বিচার, মনুর সময়ে এ সকল বর্ণের মধ্যে অন্ন-বিচারের ততটা কঠোরত। 
ছিল না; কেনন। মন্ত্র দান, গোপাল, নাপিত, কুল, মিত্র প্রভৃতির অন্ন 
গ্রহণ দোষাবহ নহে বলিয়া গিয়াছেন; অথবা শৃত্রান্্ খাইলে তেজ নষ্ট 
হয়, গণিকার অঙ্গ খাইলে উভয় লোক হইতে বিচ্যুতি হয়, কুসীদজীবার 
অন্ধ ভক্ষণ পৃষভক্ষণের সমান ইত্যাদ্দিভাবেই অন্নবিচার করিয়া গিয়াছেন। 

মন বৈশ্তগণের কর্ধ-বিভাগ-স্থলে কৃষিকাধ্য, গোপালন, বাণিজ্য ও 
শিল্প প্রভৃতি বৈগ্ঠের কাধ্য বলিয়া গিয়াছেন। কম্মতঃ গ্রহণ 
করিতে গেলে তখন কৃষক, রাখাল, বণিক, দোকানদার প্রভৃতি 
সকলেই বৈশ্যপদবীবাচ্য ও বেদের অধিকারী ছিল। পরাশর, 
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কম্মকার, পোদ্দার, ব্যবসাদার, কৃষক প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া স্পষ্টতঃ 
লিখিয়াছেন। 

বৈশ্তের শূদ্র হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে তাহাদের 
অজ্ঞত। প্রধান। তাহারা আপন অধিকার রক্ষার জন্য কখনও প্রয়ান 
পায় নাই । যে সদা বিষয়কর্শে রত, তাহার পক্ষে দ্বিজোচিত ক্রিয়ায় 
আবদ্ধ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সময় কোথায়? সুতরাং 
তিনি যে ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত শূত্রত্বে পতিত হইবেন, ইহা! অসম্ভব নহে। 
এইরূপ ক্রিয়াবজ্জিত জাতিগুলিকে অশ্রদ্ধেয় করিবার জন্য সদাচার- 
নিরত শান্ত্রকারগণকে কোন উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল । 
যাহারা শৃদ্র নহে, অথচ শুদ্রের আচারধারী হইল, তাহাদের সামাজিক 
সম্মান খর্ব করিবার জন্য ও ক্রিয়াবানদিগের নিকট হেয় দেখাইতে 
হইবে বলিয়া সঙ্করত্ধের আরোপ করিয়া দিলেন। তাহাতেও কিঞ্চিৎ 
উৎকর্ষাপবর্ষের ভাব রাখিলেন। সঙ্করত্ব কিন্তু অলীক নহে, তাহা অন্য 
প্রকারে সত্য । মুলে সত্য না থাকিলে এ তত্বের এত প্রসার হইত 
না। অধ্যাপক ফাউলারের মতাঙ্গবর্তী পাশ্চাত্য জাতিতত্ববিদ্যান্সারে 
মানবগণ মঙ্জোলিক, ককেশীয়ান ও নিগ্রিটে। এই তিন প্রাকৃতিক জাতিতে 
বিভক্ত । ১৮৪২ খুষ্টান্দে সুইজারল্যাণ্ড দেশীর মহাপগ্ডিত এগাস 
রেডজিয়স্‌ জাতিতত্ব বিদ্যার ক্রিয়াসিদ্ধ অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন 
করেন। তত্প্রদাশিত পথের অন্ুদরণ করিয়া কিউভার সাহেব ভারতের 
অধিবাসীদিগের মুখমণ্ডল ও মস্তকের পরিমাণ করতঃ স্থির করিয়াছেন, 
যে তাহার। ককেশায় ও নিগ্রিটো জাতির মিশ্রণ। ম্শ্রিণ ভারতবর্ষীয় 
তাবৎ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ-শুদ্র নির্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে । আধ্যগণ 
শ্বেতকায় ও ককেশীয়। তাহারা ভারতে আগমন করিয়া! তাৎকালিক 
অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রিটো ভ্রাবিড়গণের সহিত কিছুকাল পরে একরক্ত 
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হইয়া এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়া] গিয়াছিলেন, যে পরবন্তীকালে তাহাদের 
্বাতনত্র দৃষ্টিগোচর করা দূরহ হইল। মহাভারতে লিখিত আছে £-- 


জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্থে মহামতে | 
সঙ্করাৎ সর্বব বর্ণানাং ছুম্পরিক্ষেতি মে মতি ॥ 


[ লনপর্বব--১৮* অঃ ] 


প্রাকৃতিক নির্বাচন ও ষোগ্যতরের সংরক্ষণ এই ছুই অনিবার্য হেতু 
বশতঃ মন্থষ্যের বিভিন্ন জাতির সহিত দীম্পত্য-বন্ধন সংঘটিত হয়। 
বর্ণসঙ্কর হইবার ইহাই কারণ। আধ্যগণ এই কারণেই অনাধ্যগণের 
সহিত যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার] জিত জাতিকে 
সমূলে নিধন করিতে পারেন, সংখ্যায় এত অধিক ছিলেন নাঁ। ক্রমে 
জেতা ও জিত মিলিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছেন। তবে কোন স্থানে 
যে অমিশ্র আধ্যজাতি নাই, এমন বলিতে পারা যায় না। কাশ্মীরের 
ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ আধ্য শরীর রক্ষা করিতেছেন। আধ্্য ও অনার্ের 
মিশ্রণ পঞ্জাবে ঘটিয়্াছিল; তথা হইতে এই মিশ্রিত জাতি অন্ধুগাঙ্গ 
প্রদেশে গমন করিয়া তথাকার আদিমবাসীগণকে আপনাদের সহিত 
মিলাইয়া সভ্য করতঃ কাশ্াাকে ব্রান্ধণ, কাহাকেও বা ক্ষত্রিয় করিয়। 
লইলেন। যাহারা তদপেক্ষায় ক্ষমতায় হীন, তাহারা যথাসম্ভব অন্যবিধ 
নামে অভিহিত হইল। জেতা ও জিতের সহিত একরক্ত হইয়া 
যাইবার নিদর্শন পৃথিবীর অনেক স্থানে আছে। কতকগুলি আর্য 
ত্বদেশ ত্যাগ করিয়া এমন স্থানে আসিয়। বাস করিয়াছিলেন, ষথায় 
আধিপত্য বিস্তারের জন্থ আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর! নিতাস্ত আবশ্যক 
হইয়াছিল। তজ্জন্থই বংশ-বৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়। অনার্ধ্যা 
পত্ধী গ্রহণ ভিন্ন সেই অভিসিদ্ধির সম্ভাবনা! ছিল না। এজন্ত তাহা- 
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দিগকে বাধ্য হইয়। অনাধ্যের নঠিত একরক্ত হইতে হইয়াছে | তাহাতে 
জেত। ও জিতের সহিত বৈষমা বহুল পরিমাণে হাস প্রা হয়। 

অসবর্ণ বিবাহ বিশ্বজনীন । উহা হইতে কোন জানি বক্ষা পাইতে 
পাবে না; স্থৃতরাঁং, সঙ্করবর্ণের উত্পত্তি স্বাভাবিক নি্যিমের ফল। 
যে কারণে অসবর্ণ। স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, পৌরাণিক-যুগে জন-সংখ্যার 
বুদ্ধিকালে তাহা তিরোহিত হওবাদ, শান্ত্রক্ারগণ অসর্্ণ বিবাহ 
নিষেধ করেন | সন্কর জাতি অদ্যাপি উত্পন্ন হইতেছে । বৈদানাঁথের 
পাগ্াগণ “কাহার” জাতীয় স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন কবেন, তাহার! 
বাভন্‌ নামে একটা শ্রেণীর উৎপত্তি করিয়াছে । চোট নাগপুরে 
মুণ্ডাদিগের মধো নয়টি মিশ্র জাতি আছে $-_ যথা খাঙ্গার মুণ্ডা, খোবিয়া 
মুগ্ডা, কনকপথ মুণ্ডা, করক্গা মুণ্ডা, মোহিলী দুণ্ডা, নাগবংশী মুণ্ডা, ওরাও 
মুণ্ডা, সাদমুণ্ডা এবং সবরমুণ্ডা। মুণ্ডা পুরুষ ও গ্রথমোক্ত অপর জাতীয়! 
স্ত্রী সহযোগে এই বিভাগগুলি জন্মে। বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক 
হইলেও, শাস্ত্রকারগণ যে কল্পনার সাহায্যে যাঁভারা সঙ্কর নহে তাহাদেরও 
উৎপত্তি দোষাশ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাঁতে সন্দেহ নাই । কারণ, 
যাহাদের জাতীয় নাম ব্যবসায়বোধক হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের উৎপত্তি 
সঙ্করতায় সংঘটন, এইরূপ বর্ণনা করা কল্পনা ভিন্ন প্ররূত ঘটন৷ বলা 
যাইতে পাবে না। আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান এমন হীন, যে 
পৌরাণিক কল্পনা-প্রন্থত জাতিতত্ব পুস্তকের ক্ষুত্র ও বৃহৎ বিবিধ সংস্করণ 
বটতলা হইতে বাহির হইয়া লোকের তত্বান্ুরাগ-স্পৃহা পূরণ করিতেছে । 

বাঙালা দেশ কতকালের, ইহার আদিম অধিবাসী কে ছিল, এই 
দেশের ভাষার কি প্রকারে উৎপন্ভি হইল, বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে যে 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্ত, নবশাখ, হাড়ি, কাওরা, পোদ, কৈবর্ত প্রভৃতি 
বাস করিতেছে, ইহারা চিরকাল এখানে বাস করিতেছে,না কালে কালে 
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নানা দিগ্েশ হইতে এখানে সমাগত হইযাছে-_-এ সকল প্রশ্নের 
মীঙ্গাংস| করা অতি দুরূহ ব্যাপার । এদেশ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের কোন 
স্থম্পষ্ট ইতিহাস নাই বরং ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেব প্রাচীন আচার 
ব্যবহার, রীতি নীতি সকল নান সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ ক! 
যাইতে পারে; পরস্ত, বঙ্গদেশ ব! বাঙ্গালির কথা কোন প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। 

ধাহার দিগন্ত-প্রসারী কীন্তি বা যশ; ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, 
এদেশে এরূপ কোন খধি, মুনি, কবি, দার্শনিক, বার, যোদ্ধ। বা 
অসাধারণ ধাঁশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই । অথবা এদেশে 
এমন কোন পবিত্র তীর্থ নাই, যদ্দর্শন-লাপসায় সুদূর দেশ সকল হইতে 
যাত্রীগণ এখানে আসিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে । সত্য বটে, 
চৈতন্য, জয়দেব, রঘুনন্দন, জগদীশ তর্কালক্কার প্রভৃতি "্মনেক ক্ষণজন্মা 
পুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার মুখোজ্জল করিয়াছেন; পরস্ত এ 
সকল মহাত্মার আবির্ভাব বড় অধিক দিনের নয়। স্থতরাং ইহাতে 
প্রচীনকালের বাঙ্গালার কোন দৃশ্য দেখা যায় না। অনেকে অন্মান 
করেন, অতি প্রাচীনকালে এদেশ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, পরে গঞ্গা 
প্রভৃতি শতরোতস্বতী সকলের আবিলতায় কালক্রমে ইহা পরিপূরিত হইয়া 
মনুয্যাবাসের উপযুক্ত হইয়াছে । এ দেশের ভূমি যেরূপ নিম্ন, দেশমধ্যে 
জল! ভূমি যেরূপ বিস্তৃত, চক্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামে এ দেশের 
বহুতর স্থানের যেবপ প্রসিদ্ধি, এবং অপরাপর নান! কারণে ইহা যে 
পূর্বে জলঃগ্র ছিল ও অতি প্রাচীনকালের দেশ নয়, তাহা সহজেই 
অন্তমান করা যায়। ৃষ্টির প্রাক্কালে যখন সকলই জলময় ছিল, জলই 
যখন আদি ত্ষ্টি, তখন ভূভাগ সকল যে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে 
অস্বীকার করিবে ? ঝথেদে বাঙ্গালা দেশের উল্লেখ নাই, মন্বা্দি স্বৃতিতে 
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বঙ্গদেশেব উল্লেখ নাই, রামায়ণে ইনার নাম শ্বনা বায না। প্রাচীন 
পুবাণের মধ্যে মহাভারতে কেবল অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেব মধ্যে ইহার 
উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও উপপুরাণসমূহে বাঙ্গালার ও তন্মধ্যস্থ নানা 
প্রদেশের অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু সেইজন্ত ইহাঁকে প্রাচীন বল৷ 
যার নাঁ। €র্দিককালে বিহার অনার্ধভূমি ছিল -বিহাঁরীরাই 
কীক'তদেশবাসী ছিল, এরূপ গ্রমাণ পাওয়া যায় । পরক্ক বঙ্গে কোন 
প্রমাণই নাই । মন্ত্র আধ্ধযাবর্তের সীম। নিরূপণ স্থলে পূর্ব সীমীকে 
সমুদ্র বলা! উল্লেখ করিয়াছেন পরস্ত বুঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নাই । 
যাহা হউক, বঙ্গদেশ যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী আধুনিক প্রদেশ এবং 
ইহার আদিম অধিবাসিগণ থে অনার্য ছিল, তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এদেশের ভাষা পূর্বে অনাধ্যবহুলই ছিল, পরে আধ্য- 
দ্বিজগণের সমাগমে এ ভাষা ক্রমে ক্রমে বর্তমান সাপুভাষায় পরিণত 
হউয়াছে | এদেশ প্রাচীনকালে কেন, বর্তমানকালেও যে অনাধ্যবহুল, 
গত “সেন্সাস” অর্থাৎ লোক-সংখ্যা-গণনায় তাহ। প্রমাণীকত হইয়াছে । 
হরিবংশে আছে, যে ষযাতির কনিষ্ঠপুল্র তর্বস্থর বংশে কোৌল নামে 
এক রাভা ছিলেন। উত্তর ভারতে তাহার রাজ্য ছিল। তাহারই 
বংশে কোলদিগের উৎপত্তি । মুতে “কোলিসর্প' বলিয়া একজাতির 
পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখ! যায়। কোলেনাই যে পূর্কে বাঙ্গাল! ও বিহারের 
অনুসাঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে পূর্বে কোলভাষা ভিন্ন অপর কোন ভাঁষ৷ 
প্রচলিত ছিল না । মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ সাহাঁবাদ জেলায় অনেক 
ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে, সে সকল চেরো ও 
কোল জাতীয়দিগের নিশ্িত। কিন্বদক্তী এইরূপ, এ প্রদেশের সাধারণ 
লোক কোল এব* রাজারা চেবো ছিলেন। খগ্বেদসংহিতায় কীকতত 
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নামে এক অনার্য দেশের উল্লেখ আছে । অনেকে অন্রমান করেন, 
উহার বর্তমান নাম মগধ। কৈকতেরা গোপালন করিত, কিন্ত গাভী- 
দুপ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলের! অগ্ঠযপিও গোছুগ্ধ ব্যবহার করে 
না। এই কারণে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে মগধরাজ্যে কৈকত বা 
কোলগণই বাস করিত । 

আবার, এই অনাধ্যগণের মধ্যে অনেকে অনাধ্যভাষা ও অনাব্য 
ধন্ম ত্যাগ করিয়া কালক্রমে আধ্য ভাষা! ও আধ্যধশ্ম গ্রহণপূর্ববক হিন্দু 
হইয়াছে, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। 

প্রথম । হাজারিবাগ প্রদেশে বিদ্য। নামে এক জাতি বাস করে। 
বেদিয়! হইতে তাহারা পৃথকৃ। তাহারা কখন কখন বিদ্য।-মাহাত্ময 
নাম ধারণ করিয়া থাকে । ইহার হিন্দী ভাষ। ব্যবহার করে এবং হিন্দু- 
মধ্যে গণ্য, কিন্তু এই বিদ্যাগণ যে মুণ্ডাজাতীয় কোল, তাহাতে আর 
সংশয় নাই । ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদিগের বেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও 
সেইরূপ আকৃতি । মুগ্ডাদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত 
বা! গ্রাম্যকম্মচারী দেখা যায়। বিদ্যাগণের মধ্যেও এরূপ গ্রামে গ্রাষে 
পহন আছে। মুগ্ডারা লৌহ প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া থাকে । বিদ্যাগণও লৌহ-কাধ্যে স্বদক্ষ এবং লৌহ- 
ব্যবসায়ী। আর মুগ্ডাদিগের মধ্যে “কিলী, অর্থাৎ জাতিৰিভাগ আছে। 
ইহাদিগের মধ্যেও কিলী দৃই হয়। মুণ্ডাদিগের কিলীর যেরূপ নাম, 
বিদ্যাদিগের কিলীরও সেই নাম। অতএব ইহা নিশ্চয় বল! যাইতে 
পারে, ঘে বিদ্যাগণ মুণ্ডাকোল বংশীয়; কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষ! 
ব্যবহার করে ও হিন্দু ধম্ম অবলম্বন করিয়া চলে। 

দ্বিতীয়। আসামে চূটীয়া নামে একটা জাতি আছে। তাহাদের 
মুখাবয়ব অনাধ্যের হ্যায় । লকিমপুর প্রদেশে দিক্রুনদীর উপরে এবং 
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উপর-আসামেব অন্যত্র চুটীয়া নামে এক জাতি পাচয়া গিয়াছে। 
তাহাদের ভাষা সমালোচনা করিয়া স্থির হইয়াছে, যে চুটীয়া ভাষা 
গারো ও বোড়োদিগের ভাষার অন্থরূপ। অতএব চুটীয়াবা যে অনায্য- 
জাতি, তদ্দিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ 
চুটা্! হিন্দু বলিয়া! গণ্য এবং তাহার। আপনাবাও হিন্দু চুটীয়া বলিয়। 
আপনাদের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বঁলিলেই বুঝাইবে, যে শ্রেচ্ছ 
চূটায়া ছিল বা আছে। 

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনাধ্য বংশীয় । তাহাদের অবয়ব মঙ্গোলিয়। 
কিন্তু আসাম প্রদ্দেশীয় কাছাডিরা হিন্দ হইয়াছে এবং এক্ষণেও অনেকে 
হিন্দ ভইতেছে। 

চতুর্থ ।। কোচেরা আর একটা অনাধ্যজাতি। প্ররুত কোচ ভাষা 
মেছ কাছাড়ি ভাষ। সদৃশ । কিন্ত এতিহাসিক সময়েই কোচএবহারের 
রাজাদিগের আদি পুরুষ হজুর পৌত্র বিস্থ সিং হিন্দুধশ্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোচ. বিহারের ঘত ভদ্র লোক হিন্দুধশ্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন ও অপর 
কোচেরা মুসলমান হইল । 

পঞ্চম । ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনাধ্যজাতি, কিন্তু তাহারাও 
হিন্দুধন্ম অবলম্বন করিয়াছে । 

ষষ্ঠ । খাড়োয়ার নামক অনাধ্যজাতি কালীপুজ। করিয়া থাকে । 

সপ্তম। পালামৌতে পহেয়। নামক একজাতি আছে, তাহারা 
হিন্দীভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদের কতকগুলি আচার ব্যবহার 
হিন্দুদিগের ন্তায়। তাহাদেরও অনাধ্যত্ব নিঃসন্দেহ। 

অষ্টম। সগুজায় কিলাম নামে এক জাতি আছে, তাহারাও 
অনাধ্য এবং তাহাদের আচার ব্যবহার অধিকাংশই কোলের ন্যায়। 


৩৮ তান্বল বণিক 


তাভাদেরও ভাষ! হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার 
গ্রহণ করিয়াছে । 

নবম। বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জান্চিতে 
সাওতাল, কোল বা ধাঙ্গড়। কিন্তু এদেশে ঘত “বুনো” দেখা যায়, 
সকলেই হিন্দু । বাংলার বাহিরে যেমন এই সকল অনাধ্য-হিন্দু দেখ! 
যায়, সেইরূপ বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক অনাধ্য হিন্দু 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর ও মালদচে পলি বা পলিয়া 
নামে এক জাতি আছে, তাহারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধম্মে চিন্দু, 
স্ৃতরাং তাহার বাঙ্গালী বলিয়াই গণ্য; কিন্ত তাহাদের আচার 
বাবভার অনাধ্োর নভ্যায়। তাহারা কঞ্চকায়, খর্বাকৃতি, শকব 
পালন করে ও উহ্থাব মাংস খায়। মনু ও মহাভারত্াদির পুলিন্দ 
জাতি, বর্তমান পলিদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া অনেকে অন্যান করেন। 
এইদেশ থে অনাধ্যবনল এবং অনাধ্যগণই যে এ দেশের আদিম 
নিবাসী, তদ্বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া মাইতে পারে । এখানকাব 
অনার্ধ্য জাতির মধ্যে অনেকে এক্ষণে আধ্যভাবাপন্ন হইয়াছে ও 
হইতেছে । মুসলমানগণ আদিমবাসীদিগকে আপনাদের মধ্যে একবারে 
গ্রহণ করেন, হিন্দুগণ একবারে না লইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়াছেন | ছে ট- 
নাগপুরে এক্ষণেও সেইবূপ আফ্বীকরণ চলিতেছে । কোন আদিমবাসী 
ভূম্াধিকারী হইলে হিন্দু-সন্দিধানে বাস হেতু হৃদয় অনেকটা পরিবর্ডিত 
হওয়ার একজন ত্রাদ্ষণকে পুরোহিতরূপে বরণ করেন । ইহাতে, তাহার 
স্বজীতীয়গণের সহিত সংম্রব রহিত হইয়া যায়। তখন সে ব্যক্তি 
আপনাকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয় । ক্রমে ব্রাহ্ষণগণ তাহাকে চন্দ্র 
বা হুর্য্য বংশীয় বলিয়। ম্বীকার করেন। অনীধ্যগণ এক একটী করিয়। 
সমস্ত পূর্বব প্রগা পরিত্যাগকরতঃ আধ্যভাব ও আচার পরিগ্রহ করিয়। 


উপক্রমণিক। ৩৯ 


নবজীবন লাভ করিবার পর বোধ হয় তাহারা চিরদিনই এইরূপ রহিল । 
বিধবা বিবাহ করিতে নাই, বাল্যে বিবাহ দিতে হইবে, পতি-পত্বীর 
পরিবর্জন দোষাবহ হইয়া উঠে, বিষুঃ ও শিবকে চিরকালের কুলদেবতা 
জ্ঞান হয়। : 
হিন্ুস্থানীদের মধ্যে তরুইপাড়ে ও মচিয়াপাড়ে 'নামধেয় ব্রাঙ্গণ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । কোন রাজার অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায় 
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাহাকে সম্মুখে পাও, তাহাকেই ব্রাঙ্গণ বলিয়। 
গ্রহণ করিবে । তদন্ুসারে শশ্ত-ক্ষেত্র রক্ষাকারী মঞ্চোপরি উপবিষ্ট 
ক্ষককে আনয়ন করা হইয়াছিল। সে মচিয়াপাড়ে নামক ত্রাঙ্ষণ 
শ্রেণীর প্রবর্তক হইয়াছে । 

ভিন্নবংশীয় লোক সম্ধন্মী হইলে ভারতীয় আধ্য বর্ণে প্রবেশ লাভ 
করিয়া থাকে । হিমালয়ের উত্তরাঁঞ্চলনিবাপী শক জাতি ভারতের 
নানা স্থানে বসতি স্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহারা 
প্রথমে ব্ণভেদের উচ্চাবচ সম্মান-অবহেলাকারী সন্ম্যাসীদিগের বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়-ভূক্ত হইয়া তদনস্তর বর্ণগৌরবাক্রান্ত ক্ষত্রিয়শ্রেণীতে স্থান 
পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য এঁতিহাসিকের মতে পুতিহর, প্রমার, চালুক্য 
ও চৌহান উপাধিধারী রাজপুতগণ শকবংশাবতংস | কাশ্মীরের (বীদ্ধ- 
মতাঁবলম্বী শকরাজা কণিষ্ষ কর্তৃক ষে অন্ধ প্রচলিত হয় তাহা আমব1 
শকাঁক নামে ব্যবহার করি। চীন ও জাপানে এই অব্দ প্রচলিত 
আছে। 

নেপালে আফ্টীকরণে গৃহীত যে সকল মগর, ্রাক্ষণ্য নীতির অন্থুগত 
হইয়াছিল, তাহার! ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ববক 
স্যবংশ প্রভৃতি সম্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । তাহা- 
দ্রিগের দ্বারা বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ থাপা, ঘরটি ও বাণাকূল উৎপন্ন । 


৪০ তান্বুল বণিক 


এই সব ক্ষত্রির়েরা খাস্‌নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ব্রাঙ্ষণ 
কিক মগর-পত্বীতে উদ্ভুত সন্তানগুলিও উপবীতধারী; অপিচ, উক্ত 
নব ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। এই প্রকার বিভিন্ন ধন্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক 
অন্ভিনব ভাবের উদয় হইলে তদ্দার। তাহাদের ভাষা! পরিবর্তিত হইয়। 
তিব্বত ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে খস্কু নামধেঘ় পৃথক উপভাষায় 
পরিণত হয়। 

গুরঙ্গগণ উপবাঁত প্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে সামাজিক সম্মানে 
তাহার! ক্ষত্রিঘ্নের নিয়ে ও বৈশ্যের উপরে স্থান পায়। যে মকল গুরঙ্গ 
হিন্দুসমাজ হইতে স্থদূরে বাস কবে, তাহার? অগ্যাপি প্রেচ্ছভাব রক্ষা 
করিয়া বৌদ্ধমতান্ুবর্ভী হইয়! রহিয়াছে । তথাপি খস্দিগের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকায়, উহাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস, ক্রমে রূপান্তরিত হইতেছে। 
সেইরূপ আবার বৃটিশ গ্র্থাসেনা-দলস্থ গুরঙ্গগণকে বিদেশে অবস্থান- 
কালে হিন্দুসমাজে বান করিতে হয় বলিয়া তাহারা তদন্ুযায়ী শৌচাচার 
ও ক্রিয়াকল।পের অনুষ্ঠান করিয়া খাকে । নেওয়ার জাতি ৬৯ শাখায় 
বিভক্ত। তন্মধ্যে ১৬টি শাখা! বুদ্ধমাগী, ৩৮টি মধ্যপথাবলম্বী ও 
১৫টি শিবমাগাঁ। মধ্যপথান্মরণকারিগণ ব্রান্ষণ ও শ্রমণ উভয়বিধ 
পুরোহিতের দ্বার! গৃহকম্ম সম্পাদন করেন । নেওয়ারি বর্ণমাল। স্বতন্ত্র, 
সাহিত্যও আছে। তাহাদের শিল্পাদিতে চীন দেশীয় ভাব বিদামান 
(১) তাহার্দিগের রাজা হিন্দু, তজ্জন্য নেপালে হিন্দুত্ব সম্মানিত। যদি 
হিন্দুগৌরব-স্থধ্য অন্তমিত না হয়, তাহা হইলে তাবৎ গুরঙ্গ ও 


[১] চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না । তীহ! একটি ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন । 
পাঠক আপন অভ্যাস অনুযান্দী এক অক্ষরে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন। উক্ত বর্ণমালায় 
ছুই মহশ্লাধিক অক্গর আছে। 


উপাব্রমণিক। ৪১ 


নেওয়ারেরা হিন্দু হইবে, সন্দেহ নাই । নেওয়ারদিগকে পরাজিত 
করিয়া গুখণরাজ নেপালকে একচ্ছত্র করিয়াছেন। কিন্তু জেতৃ-জাতি 
বিজিতদ্িগঞ্কে সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই । কাজেই নেওয়ার- 
দিগকে বাণিজ্যে নিবত থাকিতে হইম়্াছে। এ অনস্থায় উপাধ্যায়গণ 
এখন আর তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় ( সামরিক জাতি ) করিতে পারিবেন 
না; অতএব তাহাদিগকে বৈশ্য হইতে হইবে । 

মাণপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রি়দিগকে দর্শন 
কবিলে, তাভারা শারীবিক লক্ষণান্থসারে যে মঙ্গোলীয় বংশীয়, তাহ। 
প্রতিপন্ন তইবে । খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপে “'আহ্ম” মগগণ, 
রাজত্ব আরম্ভ করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়ভূক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান- 
অত্যাচারে মগ-যাজকের! চট্টগ্রাম হইতে পলায়নপর হইলে তত্রত্য মগ- 
অধিবাসিগণ হিন্দুধর্্মা বণস্থনে প্রবৃত্ত হয়, এবং দুর্গা পূজ1 করিয়া ছাগবলি 
ও দেশীয় প্রাচীন দেবতার সমীপে পূর্ব আচারাহ্ুসারে কুক্কট বলিও 
প্রদান করে। এক্ষণে তাহার! তাহাদিগের পূর্বব উপদেষ্টাদ্িগকে প্রাপ্ঠ 
হইয়া পুনর্বার বৌদ্ধ-মতে দীক্ষিত ভইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে একই 
পরিবারে কালীচরণ ও বরকত আলি এই দ্বিবিধ নামই দৃষ্ট হয়। 

বিহার হইতে আধ্যগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন, ইহাই 
সম্ভাবিত। বিহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মত পরবর্তী 
কালে বহু লোকের দ্বারা গৃহীত হইলে ভারত ইতিহাসে এক নব যুগের 
আবিাব করিয়াছিল। মগধের প্রভাব বাঙ্গালায় আধ্যসভ্যতা বহন 
করিয়া আনিয়াছে। টৈদ্িকযুগে জাতিভেদ হয় নাই, বর্ণভেদ ছিল।' 
উহা! কেবল শ্বেত ও কৃষ্ণে আবদ্ধ .থাকায় আধ্য ও অনাধ্য এই দুই 
শ্রেণী ভেদ হয়। প্রাচীন মহাভারতের যুগে জাতিভেদ হইয়াছে, 

ভেদ চরস্থায়ী ছিল না। আধ্যগণ অনাধ্যগণের সহিত বিবাহ- 
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স্থক্রে আবদ্ধ হইয়া বর্ভেদকে জাতিভেদে পরিণত করিলেন । জীবি- 
কান্ুারে বা গুণকম্মরভেদে ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্য ও শূত্র প্রথমে এই 
চারিটা 'জাতি হয়। তাহাই চতুর্ববর্ণ নামে খ্যাত। অনাধ্যগণকে 
নিষাদ বলা হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য পৃথক জাতি তখন হইত না। 
এক বর্ণের ক্ষমতা-বিপধ্যয় হইলে'সে ব্যক্তি অন্য বর্ণে প্রবেশ লাভ 
করিত । অনাধ্যগণ ও আধ্যগণের মধ্যে যাহারা শৃন্রধন্মী,তীহারা শৃদ্র নামে 
খাত ভইয়াছিলেন। দার্শনিক যুগে জাতিভেদ স্থায়ী বা বংশগত হইল। 
নানা ব্যবসায় উৎপন্ন হওয়ায় পুকুষান্থুক্রমে উহাতে জনসাধারণকে অন্গগত 
করিয়! পৃথক সমাজের সৃষ্টি করতঃ মর্ধ্যাদার অতিরিক্ত তারতম্য ঘটাইল। 
জীবিকান্্যায়ী বু নাম্ধাবী জাতি উৎপন্ন হইতে লাগিল । এক্ষণে 
জাতিভেদ বংশগত হওয়ায় সঙ্কর হইলে পৃথক নামধেয় শ্রেণী হওয়া 
আবশ্যক হইল, তাহাতে আবার নৃতন জাতির উদ্ভব হইতে লাগিল। 
এমন সময় বুদ্ধ আলিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিভেদের কঠোবতা! 
ছেদন করিয়া সাম্য স্থাপন করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য তিনি 
ব্রাহ্মণগণের শঙ্কার স্থল হইলেন । জনপাধাবণকে জ্ঞানী করিবার এন্য 
তিনি আপনার উক্তি পালি হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিতে 
শিষ্যগণকে নিষেধ করিয়া যান । তৎ্প্রবর্তিত পথের অনুসরণ করিয়া 
শিষ্যগণ বৌদ্ধযুগকে ভারতের গৌরবেব সময় করিয়া তুলেন। বুদ্ধ 
সন্ন্যাপী ছিলেন, সামাজিক জাতিভেদ তাহার নিকট অনাস্থার সামগ্রী 
বলিয়া, গৃহী বৌদ্ধগণ জাতিভেদের বিশেষ পক্ষপাতী হয়েন নাই। 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অন্ুদরণ না. করায় তীহারা ব্রাহ্গণের নিকট 
পতিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন । বৌদ্ধদলকে পুষ্ট হইতে দেখিয়। 
বেদাচারিগণকে কৌশল-পরায়ণ হইতে হইল। পৌরাণিকযুগে 
জাতিভেদ্বের শৈথিল্য দূর করিয়া অতি দৃঢ় করা হইল। পাণিগ্রহণ 
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অন্নগ্রহণ সম্বদ্ধে কঠোর নিয়ম করিয়। এক জাতির মধ্যে উপজাতি 
সকলের সুজন আরম্ভ হইল। ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইয়া আবার অতিরিক্ত 
জাতি গঠিত হইতে লাগিল। মঙ্গোলীয় অনার্ধযগণ এই সময় বেদাচারে 
রত হইয়া নৃতন জাতির উদ্ভাবন কবে । 

বর্তমান সময়, পৌরাণিককালেব অন্তর্গত হইলেও মুসলমান- 
আধিপতা]হইতে বৈদেশিকদিগেব সংশ্রব হওয়ায়, এক্ষণে পৌরাণিক- 
যুগকে বৈদেশিক আধিপত্যের যুগ নামে নির্দেশ কর! উচিত । ৯৫০ 
খৃষ্টাবে, বাপু হদিগের অভ্যদ্য়কালে বর্তনান আকারের হিন্দু-ধশ্ম 
উত্িত হইয়াছে । আদিমজাতিভেদের মূলস্থত্র, জীবিকা । জীবিকার 
উপায় বিবিধ হওয়ায় বিস্তর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । আদি চারিবর্ণের 
মৃধো নিবিষ্ট করিয়া! ধারাবাহিকত। রক্ষা কর। পৌরাণিকগণের অবশ্ 
কর্তব্য বলিয়া বোধ ভইল। ফলতঃ, জাতিভেদের ক্রমবিকাশ- 
পদ্ধতি অন্গসারে বহুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে । সেঞ্জলিকে চারিটীর 
নধ্যে লইয়া গিয়া বিষম গোলযোগ ঘটান হইল। পরিবর্তন 
যতই কেন হউক না, পূর্ববভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। জাতি- 
ভেদ এ দেশের ধাতুতে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে । ভেদ 
বংশগত আছে সত্য, কিন্তু পূর্বের গুণকন্মান্থসারে নিম্নবর্ণকে উচ্চবর্ণে 
প্রবেশ করিতে দেখা যায় না, এমন নহে । ভারতবর্ষ টৈদেশিক 
আধিপত্যে আচ্ছন্ন হইযাছে। পৌরাণিক জাতিভেদের প্ররুত আকার 
স্বাধীন নেপালে প্রকুষ্টর্ূপে বর্তমানকালে দৃষ্ট হইতে পারে। ভূপঞ্জরে 
খনিত যুগান্তরের জীবাস্থি যেমন ইদানীং লুপ্ত জীবের পূর্বতন অস্তিত্বের 
প্রমাণ দেয়, পর্বত-প্রাকার বেষ্টিত হইয়া পৌরাণিক জাতিভেদ ও 
বৌদ্ধধন্ম সেইরূপ '595511,এর আকারে প্রত্বতত্ব অন্ুসন্ধিৎস্থগণের 
জন্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । মস্থু-নির্দিষ্ট বিবাহ-স্থত্রে নেপালীর! জাতিভেদ 
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রক্ষা করিতেছে । তাহারা মঙ্গোলীয় অনাধ্য হইলেও আধ্যত্বের 
গৌরবন্বৰপ হইয়াছে । ১১** থৃষ্টাব্দে খন মুসলমানগণ ভারত 
স্পর্শ করেন নাই, তত্কালে বেদাচারিগণ নেপালে প্রবেশ করিয়া 
আধ্টীকরণ আরম্ভ করেন। 


অধুনা নেপালে ব্রাহ্মণ সবর্ণ ও ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয় সবর্ণা ও বৈষ্ঠা, 
বৈশ্ত সবর্ণা ও শূড্রা, এবং শৃদ্র কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে । 
অসবর্ণ বিবাহে কন্যার পঞ্চামৃতপান বিভিন্ন পাত্রে সম্পাদিত হয়; 
বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্ত ব্যতিক্রম নাই । অন্নগ্রহণসম্বন্ধে পূর্ব নিয়মের 
ব্যতিক্রম হওয়ায়, অসবর্ণ-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও 
ক্ত্রিয়,অসবর্ণা ক্ীর অন্নগ্রহণ করেন না; বৈশ্য ও শুদ্রের পক্ষে অসবর্ণার 
অন্নগহণ নিষিদ্ধ নহে। শদ্রের অসবর্ণ স্ত্রী অর্থে শব্রবর্ণের অন্তর্গত 
ভিন্ন জাতীয়। বুঝিতে হইবে । অসবর্ণার গর্ভজাত সন্তান পৈতৃকধনের 
চতুর্থাংশ, স্থানবিশেষে সম-অধিকারী হয়। কেবল ত্রদ্ধস্ব ব্টন করিয়া 
অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যখন স্ত্রীর অন্ন-গ্রহণ করা হইবে না, 
অনর্থক বিবাহ কড়া কেন? এই ভাবিয়া নেপালীরা প্রায়শঃ ভোগিনা 
রক্ষা! করিয়া থাকে, তাহার সন্তান পূর্ব্ববৎ বিবাহিতা অসবর্ণা গর্ভজাত 
সন্তানের ন্যায় দায়ভাগে অধিকারী । এই সকল সন্তান পিতার 
অস্ত্যোট্ক্রিয়া করিয়া অশৌচ গ্রহণান্তে শ্রাদ্ধকালে অক্পের পরিবর্তে 
যবের পিও [দবে। ব্রাঙ্গণ-বিধবার গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপন্ন সন্তান 
একটা পৃথক্‌ শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে যোশী কহে; 
শুদ্ধ ব্রাহ্মষণগণের নাম উপাধ্যায়। ক্ষত্রিয় ছুই প্রকার ;__ রাজবংশ ও 
সাধারণ। রাজবংশীয়েরা! ঠকুরী ও সাধারণ ক্ষত্রিয়ের খস্‌ নামে 
প্রসিদ্ধ । নেওয়ার জাতি এ দেশের বৈশ্য; উপনয়ন তাহাদের 
পক্ষে ইচ্ছাধীন। উপবীত হইলে মহিষ ও কুক্কট-মাংস এবং 
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মগ্যপান বজ্জন করিতে হয়। কামী নামক জাত বৈশ্য হইলেও 
কোন অপরাধে রাজা কর্তঁক অন্ত্যজ শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে । 
শৃদ্রের মধ্যে জল আনরণীয় ও যাজ্য এবং তাহার অন্যথায় ছুইটা শ্রেণী 
আছে; গুরক্গ, মগর, সোণাএ, পহারি, হায়ু ও কমাবা বা দাসজাতি 
যাজয ও আচরণীর শুদ্র। কামি, সার্কি, দময়ী, বাদী ও গীয়ী 
অনাচরণীয় ও অযীজা বা অন্ত্যজশদ্র। আর এক শ্রেণীর লোককে 
শৃদ্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে আকাজ্িত শুদ্র বলা ধাইতে 
পারে। আধ্টিকরণ আকাজ্ছায় এই শ্রেণীকে চতুর্থবর্ণের মধ্যে গ্রহণ 
কৰা হইতেছে । লিঙু, ভোটিয়া, খামী ও জমিদার বা কিরাত এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত। উইহার। গো-খাদক, কিন্কু জল-আচরণীয় ও যাজ্য। 
গায়শঃ ন্বজাতীয়ের দ্বারা ইহার! দৈব ও পৈতৃক কাধ্য করাইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বা ত্রান্ষণ পুরোহিত আহ্বান করে। ত্রাঙ্গণ জল-আচরণীয় 
জাতির কন্ায় আপক্ত হইয়া ব| ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিয়া যে সম্তান 
উত্পাদন করে, সেই উভয় প্রকারই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ও ক্ষত্রিয় 
জাত্তির মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে । অনাচরণীয় জাতিতে ত্রাহ্মণ 
সন্তান উৎপাদন করিলে সেই সঙ্তান মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইবে, ক্ষত্রিয় 
হইতে পারিবে না; কিন্ত ক্ষত্রিয় অচরণীয় জাতিতে অবৈধসন্তান 
উৎপাদন করিলে সেই সন্তান শ্বজাতীয় মধ্যে গৃহীত হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই 
হইয়। থাকে এবং অনাচবণীয় জাতির স্ত্রীতে ক্ষত্রিছ্জের সন্তান জন্মিলে 
মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য ও শূত্র-সন্বন্ধেও এ নিয়ম বর্তে। গুরঙ্গ 
জাতীয় পুরুষের মগর জাতীয় স্ত্রীর গর্ভচ্ছাত সন্তান গুরঙ্গ জাতি প্রাপ্ত 
হইবে; কিন্তু গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের কামি জাতীয়! স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান কামি জাতীয় হইবে, গুরঙ্গ হইতে পারিবে না। এভাবৎ দেখা 
যাইতেছে কোন নৃতন নামধেয় সন্করজাতি নেপালে উৎপন্ন হয় না। 


৪৬ তাম্বল বণিক 


যে সন্তান মাতৃজাতি প্রাণ্চ হয়, সে পিতৃধনের ব। শ্রাদ্ধের অপ্িকারী 
তইতে পারে না । 

খৃষ্টায় শক আরম্ভ হইবার পাঁচশত হইতে আটশত বৎসর পূর্ধে 
বঙ্গে আধ্যনিবাস আরম্ভ হইয়াছে । তারা এখানে আসিয়া (যেমন 
সর্ধত্র ইয়া থাকে ) জাতিভেদের নৃতনভাবে বিকাশ আরস্ত করিলেন । 
বঙ্গে সতশৃদ্র ও নবশাখ নামে দুইটা ভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের জাতি- 
ভেদের সম্মানের উপর তন্ত্র শান্ত্রকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে 
দেখা যায়। ইহাতে তত্ত্রকে বাঙ্গালায় উৎপন্ন বলিধ। অনেকে জ্ঞান 
করেন। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ বজদেশে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাঈ, 
কেন্ধ তাহার মূল বেদের ন্যায় প্রাচীন । আধ্যগণ পূর্বব বাসস্থান হতে 
ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে সমভিব্যাহাবে আনয়নপূর্র্বক পঞ্চনদ 
প্রদেশে অনাধ্য দ্রাবিড়গণের অসভ্য লিঙ্গপূজা দেখিয়। থাকিবেন। 
আধ্য ও অনার্য মিশ্রিত হইয়া এক জাতি প্রাপ্ত হইলে বৈদিক রুদ্র ও 
অবৈদিক লিঙ্গ একীভূত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত ওয়া অসম্ভব নহে । 
আলেক্জাগা;বব সহচরগণ ছুই শত পূর্নব-খৃষ্টাব্দে ভারতে লিঙ্গপূজা 
দর্শন করিয়া গিরাছিলেন। এখন কাশ্মীর হইতে কুমারিক। ও আসাম 
হইতে সিন্ধু পর্যন্ত শিব-শক্তির আরাধনাকারী তান্ত্রিক দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। সাত শত খুষ্টান্ে রচিত মালভীমঘাধবে অঘোরঘন্টিক 
কাপালিকের পরিচয় পাওয়া বায়। ছয় শত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধমত, তন্ত্রের 
দ্বাবা জঙ্জবিত ঘবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তির্বতে প্রবেশ কবে। দশ শত 
খৃষ্টাব্দে তিব্বতীম্বেরা তন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন; 
ভারতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমত একত্রিত হওয়ায়, বেদাচারিগণেরনকট 
বৌদ্ধগণকে ঘ্বণাহ করিয়া তুলে । তাহারা তান্ত্রিক বামাচার পৈশাচিক 
অনাধ্যভাব অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে । বামাচাব সংস্কৃত ভইয়। 


উপব্রমণিকা ৪৭ 


হইয়। দক্ষিণাচারে পরিণত হইয়া আধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী 
শূদ্র, তন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকৃত । নেপাল, তিব্বত ও চীনে যে 
বৌদ্ধমত প্রচলিত, তাঁহার নাম মহাযান। সিংহল, তরঙ্গ, ও জাপানের 
বৌদ্ধমত আত্মা ও ঈশ্বর বজ্জিত। বৌদ্ধ সংস্কতে তাহাকে যেমন 
হীনযান বলিয়। খাকে, তদ্রপ বামাচারিগণ আপনাদিগকে বীর ও 
দক্ষিণাচারীকে পশু বলিয়৷ পরিচিত করিতে ত্রুটি করেন না। বীরাচাব 
কখনও কাহাকে নিষ্ঠাবান করিতে পারে না; অতএব পশ্বীচারীরাই 
ক্রিয়ালোপ-প্রযুক্ত শত্রত্ব প্রাপ্ত বাঙ্গালী সম:জকে সদাচারি হইতে শিক্ষা 
দিয়াছে। | 

টৈদিককালে সাধারণ আধ্যগণ বিশ বা বৈশ্য নামে খ্যাত ছিলেন । 
বৈদোশক আধিপত্যের বর্তমান কালে তদ্রপ জনসাধারণ শুদ্র নাষে 
বিখ্যাত । অনেকে মনে করেন, শূদ্র বলিতে কেবল রুষ্ণকায় দ্রাবিড় 
অনাধ্যকে বুঝার, কিন্তু কেবল তাহারাই শূদ্র নহে। শূত্র অনেক 
প্রকার । এখন বৈদিককালের স্ায় কেবল ভাষা ও বর্ণগত প্রভেদ 
নাই, স্থানীয় সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত, সমাজগত ও বংশগত নানা 
ভেদ উপস্থিত হইয়াছে । শুদ্রতত্ব আলোচনা করিয়া সাত প্রকার 
শঙ্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । ১ম-_আদিবিভাগান্থ্যারী গুণকম্ম- 
শালী অথাৎ উপযুক্ত স্বভাব ও ক্রিয়ান্থিত পূর্বতন শুদ্র, ষথা__কাহাড়। 
২য়_-আয্টাকরণে গৃহীত আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়, থা _ 
চগ্ডাল। ৩য়-আয্টীকরণে গৃহীত নেপালী ও আসামী প্রভৃতি 
গৌরকায় মঙ্গোলীয়, যথা--গুরুঙ্গ প্রভৃতি । ৪র্থ-পাতিত্ব হেতুক ব! 
ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত বৃষলত্ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যথা__কায়স্থ 
প্রভৃতি । ৫ম-পিতৃত্যক্ত ও জারজ, যথা ধলামজনী। ৬ষ্--দুষিত 
বুত্তিজীবী বা অন্ত্যজ, যথা চর্মকার। ৭ম--যাহাকে অন্যবর্ে স্থান 


৪৮ তান্ব,ল বণিক 


দিতে পারা যায় না, এমন অতিরিক্ত জাতি, যথা ভুটিয়া। শারীবিক 
লক্ষণান্সারে বঙ্গদেশীয় শূন্র নামে খ্যাত উচ্চ শ্রেণীর জাতিগুলি 
দ্রাবিড় অপেক্ষা আধ্যের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ । বেদে অনধিকাবী 
হইয়া ইহার! দ্বিজজাতির সম্মনে বঞ্চিত হ্ইয়াছিল। তন্ত্র ইহাদিগকে 
উচ্চাসন দিয়াছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকেই তন্ত্র এক দেবতা, এক মন্ত্র ও 
এক গুরুর শিষ্য করিয়। দিল। বৈদিক সাবিত্রী প্রাপ্ত না হইলেও শুদ্দেরা 
তান্ত্রক গায়ত্রী প্রাপ্ত হইল । ব্রাহ্মণের পক্ষেও তান্ত্রিক গায়ত্রী না হইলে 
চলে না। শত্রের ক্রিগ্নাকলাপ, আচার, ব্যবহার ত্রাহ্মণেব পদ্ধতি অন্ুনরণ 
করিল। উত্তর ভারতের শূদ্রও পূর্বব ভারতের শূদ্র এখন আর এক নভে । 
আচার গুণে বিভিন্ন হইক্স1 পড়িয়াছে। তাহারা আর আপনাদ্িগকে 
বেদে অনধিকারা জ্ঞান করিতে পারে না । উচ্চকঠে বৃহদ্ধম্মপুরাণের 
উত্তর থণ্ডে ১*ম অধ্যায়ে কহিতেছে ; “অস্মাকম্‌ বৈদিকং স্মাত্তঁং 
তথাগমিক মে বচ।” তান্ত্রিকগণ বেদ অপেক্ষা আগম নিগন ও যাষলকে 
কোন প্রকারে নিকষ্ট জ্ঞান করেন না। বঙ্গদেশীয় শুদ্রের মধ্যে শূড্র 
অপেক্ষা যে উত্কৃষ্ট বর্ণের লোক আছে, সংশূদ্র বলিগ্না একটি শ্রেণী 
থাকায় তাহু। প্রমাণিত হইতেছে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তেরা সংশুদ্রের 
মধ্যে কি কারণে পতিত হইয়াছেন, কল্পনা ভিন্ন তাহার হেতু শির্ণয় 
করিবার জন্ত কোন উপায় দৃষ্ট হম্ম না । হইতে পারে, আধ্য সমাজে 
অনারধাজাতি অধিকপর্িিমাণে প্রবেশ লাভ করায়, এক্ষণে শূদ্রের সংখ্যা 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায়$ কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যখন 
বৈশ্বের ভাগ অধিক হওয়। উচিত ছিল, একেবারে তাহার লোপ 
সম্ভবপর নচে, অতএব বৈশ্ত জাতি যে শুদ্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই । যে বৌদ্ধ-ধন্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ 
লোককে অন্থগত করিয়াছে, তাহার উৎপভি-স্থান পূর্ব-ভারতে ! 


উপব্রমণিক। ৪৯ 


সেই ধন্ম এ স্থানে যে অত্যন্ত প্রসার বুদ্ধি করিয়াছিল, এমন কি বোধ 
হয় না? এক্ষণে বৌদ্ধ কান্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বণিকের নাম দৃষ্ 
হয়। বণিকশ্রেষ্ঠ জৈনেরা ও বৌদ্ধ হইতে পৌরাণিক আচারী হইয়! 
াড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয্প বৈশ্যরা! বৌদ্ধ মত গ্রহণ করায় ক্রিয়ালোপ 
বটিয়াছিল। সেই পাতিত্ব নিবন্ধন আর পূর্ব বর্ণে উন্নীত হইতে 
পারে নাই__এইরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে। 

সতশুদ্রের মধ্যে নবশাখ আর একটি অবান্তর ভেদ। ১৫১০থৃষ্টাবে 
আনন্দভট্ট বলালরচিত গ্রন্থে বল্লাল সেনের সময়ের প্রচলিত জাতি- 
কথায় লিখিয়াছেন $-- ৃ 


গোঁপমালা চ তান্ধুলি কাংসার তন্ত্রি শাংখথেকাঃ | 
কুলালঃ কন্মকারশ্চ নাপিতে। নবশায়কাঃ ॥ 
তৈলিকো গাদ্ধিকে। বৈদ্য সৎশুদ্রোশ্চ প্রকীন্তিতাঃ। 
সচ্ছদ্ৰোনান্ত সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥ 


লোকাচার অগ্াপি প্রায় তদ্রপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । গুণ কম্মান্ুসারে 
অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নাপিত ও কায়স্থ ভিন্ন উপরোক্ত জাতিগুলি বৈশ্য 
বর্ণের বিভিন্ন শাখা । গোপ, মালী, তান্বুলি, কাসারি, ততন্তবায়, 
কুস্তকার, কম্মকার, ততলি, গম্কধবণিক, ও বৈদ্জাতির মধ্যে বৈছ্যগণ 
যে বৈশ্য, তাহা নিজ ক্ষমতায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে 
সাধারণে ত্বীকারও করিয়া থাকেন। সংগোপেরা কহেন, ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণে লিখিত আছে, শ্রাক্ষ্কের পিতা গোপ, স্ৃতরাৎ বৈশ্য ছিলেন, 
অতএব সৎংগোপগণ টৈশ্ঠ । অস্তবায় ভ্রাতুগণ কহেন, মন্গতে লিখিত 
আছে, বন্ত্রবয়ন বৈশ্তের ধশ্ম, অতএব তাহারা বৈশ্য । গন্ধবণিকগণ 

৪ 


৫ ০ গাহাল বণিক 


কহেন, তাহাদের নামের সহিত যখন বণিক শব্দ বিদ্যমান তখন তীহারা। 
অবশ্যই বৈশ্য । এই প্রকার যুক্তিবলে বৈশ্যত্ব প্রমাণিত করা' 
দকলেব পক্ষে সুবিধাজনক নহে । পূর্ব হইতে বলা যাইতেছে, মুল 
একেবারে ধ্বংস হয় না। যে মূল অবলম্বনে ব্ণভেদ স্থাপন কর 
হইয়াছিল, নান! পরিবর্তন বূপ আবর্তের মধ্যে পতিত হইয়াও অগ্যাপি 
াঁহা সজীব আছে ।কে কোন্‌ বর্ণের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন,তাহার 
সামাজিক সম্মান ও আচাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্থিরীকৃত 
হইবে । গুণ, কম্ম, স্বভাব ও ক্রিয়া বলা হইয়াছে । আচার ও জীবিকা 
ক্যাব অন্তর্গত। আচার ও জীবিকা দেখিয়া হিন্দুসমাজে জাতি- 
বিশেষের সম্মানের তারতম্য হয়। যেজাতিগুলি সাধারণ শুদ্র অপেক্ষা 
শ্রে্চ ও বৈশ্য বৃত্তিধারী, তাহারাই বৈশ্য। তারপরে বৈশ্যত্ব নির্ণয়ের 
জন্স কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই; 
তাভাদের গুণকম্ম শ্বতঃসিদ্ধভাবে সেই জাতিগুলিকে ৫বশ্য করিয়া 
রাখিয়াছে | তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে সত্যের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য। বর্ণ বংশগত হইবার পূর্বের 
বে ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহ! একেবারে লুপ্ত হয় নাই; এবং সেই 
ভাবটি সমাজের অতীব কল্যাণকর ও বৈজ্ঞানিক। অতএব বঙ্গে 
গুণকর্ান্ছসারে বৈশ্য নির্ণয় কর উচিত। বৈশ্যের কল ক্রিয়াকলাপ 
নবশাখের মধ্যে অনেকের বিদ্যমান নাই । যেগ্তলির অভাব আছে, 
পূরণ করিয়া লইতে হইবে তজ্জন্ত ধর্মশান্ত্র ব্যবসায়ী ত্রাক্মণ-পণ্ডিত্ডের, 
(নকট ব্যবস্থা লইয়া আহ্ুষ্ঠানিক বৈশ্য হইতে হইবে । নিম্নলিখিত 
ব্যবস্থাপত্রে শ্বগীয় মহামহোপাধ্যায় মধুন্থদন স্থৃতিরত্ব স্বাক্ষর করিতে 
সম্মত ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইহা অশাস্ত্রীয় নহে, স্থৃতিশান্ত 
ব্যবসায়ী সকলেই ইভা শ্বাক্ষর করিতে পারেন; কিন্তু কেবল স্বাক্ষর 


উপব্রমণিক। ৫১ 


করাইয়া কোন লাভ নাই। যে জাতি ধৈশোর সকল ক্রিয়াকল'প 
গণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাভারা অগ্রে কত্তলাপালনের জন্য সমগ্র 
জাতি একমত হউন-__নতুবা কতিপয় ব্যক্তি অগ্রসর হইলে সমাজের 
“বশঙ্খলা উপস্থিত হইবে । 


সন্কলিত ব্যবস্থ। 
”বমপৃজনীয়াশেষশান্ত্রাধ্যাপক- 
মহাশয়গণ সমীপেষু। 
নু ০7 


সা ডি 


সংশুদ্রগণ, গুণ ও কন্ম অন্ুপাবে বৈশ্যত্ব-লাভ ও বৈশ্যের সায় 
'অশোচ গ্রহণ এবং 'অন্তান্ত কম্ম করিতে পারেন কি না? ধন্মশাঙ্ধাহুসারে 
এই বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করুন। 


অস্তোত্তরং--- 

বৈশ্ঠত্বব্যাপ্যং বৈশ্য-গুণ-কর্ম, অতোবৈশ্ঠ-গুণ-কর্্- 
ভ্যাং ইদানীমপি বঙ্গদেশীয়াঃ প্রায়ঃ সৎশুদ্রাঃ বৈশ্যত্বং 
প্রাপ্ত মহন্তি ।  যথাশাস্ত্রমাচরদৃভিদ্বিজশুশ্রীষাকারিভিঃ 
শেড ণকন্মীনুসারেণ বৈশ্টাসমান ধন্্তয়া জননমরণাদে 
মন্বাদিশান্্রতো বৈশ্যবৎ পঞ্চদশদিনাশৌচং গ্রহুণীয়ং, 
এবমন্যানি চ কন্মাণি তদ্দনুষ্ঠেয়ানীতি সতাং মতং। 

গুণ-কন্মানুসারেণ ধৈশ্যত্বং ইত্যস্ত প্রমাণং প্রীমন্তগ- 
বদৃগীতায়ীং চতুর্থাধ্যায়ে অজ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং__ 

চাতুর্ববর্ণং ময়! স্থষ্টং গুণকর্্মবিভীগশঃ | 


৫২ তাস্ব.ল বণিক 


কেবলকন্মণাপি শ্রেষ্ঠত্বাপকষ্টত্বং অস্ত্র 
প্রমাণং মহাভারতে-_- 
কন্মণ] বর্ণতাং গতাঃ। 
অন্রাপিগুণকশ্মভ্যাং উচৈস্তংধ নীচৈস্ং প্রা্তা- 
শ্ত্বারোবর্ণাঃ| যথ! মনুসংহিতায়! দশমাধ্যায়ে ভগবান 
মনুরাহ__ 
শুক্রোব্রান্ষণতামেতি ব্রাহ্ম ণশ্চৈতি শুদ্রতাং। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যা দৈশ্যাভখৈবচ ॥ 
ইতাদি । 
ইদ্রানাং সংশুদ্রোণাং কর্তব্যনির্য়ো মনুসধাহতায়াঃ 
পঞ্চমাধ্যায়ে তেনৈবোক্তং__ 
শুদ্রাণাং মাসিকং কাধ্যং বপনং ন্যায়বর্তিনাং। 
বেশ্ঠবচ্ছোৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষটন্ত ভোজনং ॥ 
স্মার্তমহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনভট্রাচা্র্যৈরেত দ্ষচনস্থিত- 
চকারেণ (অর্থাৎ বৈশ্যবৎ শৌচকল্পশ্চেতি চকারেণ ) 
যথা শান্ত্রব্যবহারণাং দ্বিজশুত্রাকানাং শুদ্রাণাং বৈশ্য- 
সাকল্য ধন্মোব্যবস্থিতঃ | যথা শুদ্ধিতত্বে__ 
চকারাছৈশ্যধন্মীতিদেশেন | 
মথ] উদ্বাহতত্বে চ-_ 
চকার সমুচ্চিতগোত্রেহপি বৈশ্যধম্মাতিদেশাৎ। 


৮পব্রমাণিকা ৫৩ 


ইদানীং বিশাং ধন্ম্মো নিরপ্যতে | মনুসংহিতায়াঃ 
প্রথমাধ্যায়ে থা 


পশুনাং রক্ষণং দানং উজ্যাধ্যয়নামব | 
বণিক পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যান্ত কৃষিমেবচ ॥ 


উজ্য] যজনমিতার্থঃ 
অত্রাধ্যয়নশব্দেন পুরাণতন্ত্রপচনার্ধোপি গৃহ্থতে | 


ততশ্চ ইদানীমপি বঙগদেশীয়ানয়াৎ প্রায়ঃ সংশুদ্রাণাং 
এষ মন্ুুসংহিতায়াঃ প্রথমোধ্যায়োজ্ত ধন্মোদৃশ্যতে | 
নথাবিধি আঠ৯রণশালানাং ব্রান্গণাদিশুশ্রুধকাঁণাং শুদ্রাণাং 
স্বজাতিত উত্তমবর্ণত্বং প্রার্মোতি । অত্র প্রমাণং মানবে 
নবমাধ্যায়ে__ 


শচিরুৎকৃষ্টশু শ্রবুর্ব দুবাগনহঙ্কতঃ | 
ব্রান্মণাদ্যা শ্রয়োনিত্যমুৎকুষ্টাং জাতিমম্তে ॥ 


শুচিরিতি। বাম্যাভ্যন্তরশৌচোপেতঃ  স্বজাত্যপেক্ষয়। 

₹কৃষ্টদ্বিজাঁতি পরিচরণশালোইপরুষভাষী নিরহঙ্কারঃ 
প্রধান্থেন ত্রাহ্ষণাশ্রয়ঃ তদভাবে ক্ষভ্য়-বৈশ্যাশ্রায়োহপি- 
স্নাজাতিত উৎকুষ্টাং জাতিং প্রাপ্পোতি ইতি কুন্পনুকভট্রেন 
ব্যাখ্যাতং । 


৫৪ তাম্বল বণিক 
যৎ তু শুদ্ধি তান্বহভিহিত?__ 
দেশানুশিষ্টং কুলবশ্মমগ্র্যং 
স্বাগোত্রধন্মং নাহ সন্তাজেচ্চ | 

তৎসঙ্গত্যনুনারেণ সামঞ্জস্তং বিধাতব্যং। বক্ষ্যমাণ- 
মৎস্যপুরাণায শাতাতপবচনাৎ যথা-_ 

দেশং কালং তথাতআ্বানং দ্রব্যং দ্রেব্য-প্রয়োজনং | 

উপপভ্ভিমবস্থাঞ্চ চ্হাত্বাশৌচং প্রকল্পয়েৎ ॥ 

যৎ তু শুদ্ধিতত্বে-_ 

শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 

বুধলত্বং গতা! লোকে ব্রান্ধণাদর্শনেন চ। 

এবগুক্রয়ালোপাদৈশ্যানামপি তথা ॥ 
তৎ্কলেনিন্দাপরং। ন তু শুচিরিত্যাদি মন্ুবচনস্থস্ত এতা- 
দৃশগুণযুক্তম্য সৎশুদ্রস্য বৈশ্যাত্বাভাবপরং | তিথিতত্বের_ 

বিপ্রাঃ শৃদ্রসমাঁচারাঃ সন্ভিসর্ধেবে কলৌ যুগে। ইতি 
ম€স্পুরাণীয়বচনং | যদ্বৎকলেনিন্দাবোধকং তদ্বৎ শন*ক- 
স্তিতি অনুমেয়ং ধর্মদর্শিভিঃ। 
যৎ তু মিতাক্ষরায়াং__ 

অস্বগ্যং লোকবিদ্বিষ্ং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু । 
তৎশুচিরিত্যাদিবচনস্থস্তয উৎকৃষ্টাং জাতিমন্ তৈ ইতি 
স্যায়বর্তিশৃব্রাণাং লোকাচার বিরুদ্ধমপি | 


উপক্রমণিক। ৫৫ 


“তখৈব লৌকিকং বাক্যং"স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ 1” 
ইতি প্রয়োগপারিজাতধতম্মৃতি বচনাৎ স্মৃতি-বাকা- 
লৌকিক-বাক্যয়োর্ববিরোধে . স্মাতবাক্যং  গ্রান্বং | 
এবমন্যেষাং বিরুদ্ধবচনানাং সামপ্তীস্তার্থং ব্যাখ্যাতব্যং 
বুধেঃ | 


অনুবাদ-_বৈশ্ত-গ্রণ ও কন্ম বৈশ্যত্বকে আশ্রয় করে, অতএব 
বৈশ্ঠের গুণাশ্রয় ও কম্মানুষ্ঠান করাতে ইদানীন্তনকালেও বঙগদেশীর 
প্রায় সমস্ত সৎ শূদ্রই বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন । যথাশান্ত্র আচরণ- 
করত: দ্বিজ শুশ্রধাকারী শুত্রগণ গুণ ও কন্মান্থসারে বৈশ্যতুল্য ধম্মহেতু 
জনন ও মরণাদি স্থলে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত পঞ্চদশ দিন অশৌচ 


গ্রহণ এবং বৈশ্বের ন্ায় কম্দম সকল করিতে পারেন, ইহাই পঙ্ডিতদিগের 
মত। 


/সি 


এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবতদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অঞ্জনের প্রতি 
ভগবানের উক্তিই প্রমাণ। ভগবান্‌ ম্বয়ংই বলিয়াছেন, আমি গুণ ও 
কন্মানুসারে চতুর্বর্ণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র জাতির ) হট 
করিয়াছি। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষ-ধন্-পর্ববাধ্যায়েও কথিত 
হইয়াছে যে, কেবল কম্ম দ্বারাও বর্ণত্ব ( অর্থাৎ ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 3 
শৃদ্রত্ব ) লাভ হয়। 


ব্রাহ্মণাদি বণচতুষ্টয় স্ব স্ব গুণ ও কম্ম অন্ুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরষ্টত্ 
লাভ করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ মন্গুসংহিতার দশম অধ্যায়েও আছে। 
মনন বলিয়াছেন, গুণ ও কম অনুসারে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, 
ব্রাঙ্মণগণও শত্রত্ব লাভ করে ও ক্ষত্রিয় সমস্ত শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে; 


৫৬ তাশ্বল বণিক 


শূদ্রও ক্ষত্রিয়ের ধশ্ম আশ্রয় করিতে পারে এবং বৈশ্য সমূহ শৃদ্র-ধন্ম প্রাপ্ত 
হয় ॥ শুদ্রগণও বৈশ্রাত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

শুদ্ধিতত্বে ও উদ্বাহতত্বে মহাম্হোপাধ্যায় ম্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
বলিয়াছেন_মন্থুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে সংশূত্রের কর্তব্যনিণয় প্রসঙ্গে 
উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের সেবাপরায়ণ শন্রসমৃহ প্রতিমাদিক কেশাদি 
মুণ্ডন করিবে এবং জননাশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্ঠের ন্যায় অশৌচ 
প্রতিপালন করিবে ও ব্রাহ্ণগণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে । এই 
বচনস্থিত “চ-কাঁর” দ্বারা যথাশান্ত্র-ব্যবহারী ও দ্বিজ-শুঘক শুভ্র সম্বন্ধে 
বৈশ্যের সমস্ত ধর্মই ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

এক্ষণে মন্গসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে টৈশ্যদিগের যে ধম্ম নিরূপণ 
করা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি । পশুদিগের প্রতিপালন, দান, যজন, 
পুবাণ ও তম্থাদি পাঠ, জলপথ ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত 
সুদ গ্রহণ ও কৃষিকর্ম, বৈশ্যদিগের ধর্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । 
আধুনিক বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সৎ শুত্রেই উক্ত ধর্ম বিদ্যমান আছে। 

যথাশাস্ত্র-ব্যবহারকারী ব্রান্ণাদির শুশ্রুষক শুদ্র শ্বীয় জাতি হইতে 
উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হন, এ বিষয়েরও প্রমাণ মন্ুসংহিতাঁর নবম অধ্যায়ে 
ৃষ্ট হইতেছে । কুন্থুক ভট্ু সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বাহ্‌ 
এবং আভ্যস্তরিক শুচি, ও দ্বজাঁতির অপেক্ষ। উত্রুষ্ট জাতির শুশ্রাফক, 
এবং অহস্কারশূন্য ও মিষ্টভাষী, রাথমতঃ ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের 
প্রাধান্য বশতঃ ্রাহ্মণা ভ্রিত, তদভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের আশ্রিত থে 
শৃদ্র, সে উক্ত গুণাদি ছারা স্ব স্ব জাতি হইতে-উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হয়। 

ইদানীং বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা সংস্থাপন করিতেছি । 
শুদ্ধিতত্বে মহামহোপাধ্যার স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 
দেশাচার ও কৌলিক ধর্ম এই ছুইয়ের মধো প্রথমতঃ কৌলিক ধর্ম 


উপক্রমণিকা ৫৭: 


রণ 


পরিত্যাগ করিবে না। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে শদ্র কখনও বৈশ্ত্ব 
লাভ করিতে পাবে না। এই আপত্তির উত্তবে বক্তব্য এই যে, দ্েশাচার 
এবং কৌলিক ধশ্ম এই দুইয়ের সঙ্গতি অর্থাৎ উপপন্তি অনুসারে উক্ত 
বচনের মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ, মৎস্য পুরাণে শাতাতপ 
বলিয়াছেন, দেশাচার, কাল, আত্মা, বস্ত, দ্রব্যের প্রয়োজন, উপপাত্তি 
( সঙ্গতি ) এবং শারীরিক অবস্থা জানিয়া শৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা] 
করিবে । স্থতরাং সৎশব্রও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন। 

শুদ্ধিতত্বে ম্মার্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, ক্রিয়ার 
লোপ হওয়ায় এবং ব্রাঙ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি 
ক্রমে শৃত্রত্ব লাভ করিলেন । তবে কিরূপে শত্রগণ এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ 
করিবেন? কিন্তু এই বচনটিকে কলির নিন্দামূলক বলিয়া বুঝিতে 
তইবে। বাহা এবং আভ্যন্তর শুচি, স্বজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির 
শুশষক, মৃছু ভাষ। এবং নিরহস্কার শূত্র, প্রথমতঃ ব্রাঙ্মণাদি ক্রমে শরেষ্ট- 
জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহা! যে পূর্বে বল। হইয়াছে, এবং ইহাও 
কলিতে সংশুপ্রের বৈশ্ত্ব লাভের নিষেধক নহে। যেমন তিথিতত্বে 
মভামহোপাধ্যায় স্মার্ত ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্র- 
প্রায় আচারভ্রষ্ট হইয়াছে-এই কথাটিতে কলির স্বধন্ম বুঝাইয়াছে, 
সেইবপ ক্ষত্তিয়াদিও ব্রাহ্মণগণের দর্শন না পাওয়ায় শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে, 
এই বচনেও কেবল কলির নিন্দা বুঝিতে হইবে। 

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, যাহাতে পুণ্য নাই ও যাহা লোকাচার 
বিরুদ্ধ তাহা ধন্মান্থুগত হইলেও অনুষ্ঠেয় নহে । এইজন্য কেহ কেহ 
বলেন, স্তায়বন্তী শুদ্র কখনও বৈশ্বত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ইহা 
লোকাচারবিরুদ্ধ হইলেও মদ্নপারিজাত-ধুত স্বৃতি-বচনাছুসারে স্পষ্টই 
প্রতীত হইতেছে, লৌকিক বাক্য এবং স্বৃতিবাক্য এতছৃভয়ে বিরোধ 


৫৮ তাম্বল বণিক 


ঘটিলে স্থৃতিবাক্যই প্রামাণ্য অর্থাৎ স্বৃতিবাক্য অনুসারে কাধ্য করিবে, 
স্থতরাঁং সৎশুদ্রের বৈশ্যত্বের বাধা নাই এবং অন্যান্ত বিরুদ্ধবচন গুলির ৪ 
পগ্ডিতগণ এইরূপ সঙ্গতি অনুসারে সামপ্রস্ত। করিবেন । 

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে বঙ্গের সৎশুদ্রেরা বৈশ্য, কিস্তুসংকলিত 
ব্যবস্থায় বৈশ্বত্ব গ্রহণের প্রস্তাব আছে ; যাহার! বৈশ্য, তাহাদের আবার 
টশ্যত্ব গ্রহণ কেন? এমন প্রশ্ন হইতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই 
যাহারা শুদ্র নামে পরিচিত, তাহাদিগকে সকলে বৈশ্য বলিয়া ত্বীকার 
করিবেন না, সুতরাং বৈশ্যোচিত 'ন্রয়া-কলাপ করিতে গেলে বাধ৷ 
পাইবেন; এজন চলিত মতের অনুসরণ করিয়া সৎশুদ্রের বৈশ্য 
আনয়ন করিতে পাঁরিলে প্রতিবন্ধক দূর হইবে বিবেচিত হওয়ায় ব্যবস্থা 
পত্র উপরোক্তভাবে উপস্থিত কর] হইয়াছে । অনেকে কহিবেন, ক্ষত্রিয় 
ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈশ্ঠধন্্প নাই কি? তাহারা কি বৈশ্য হইবে? 
এস্কলে আমাদের সে কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্বাক | কোন প্রকার 
অধিকার থাকিলে তাহ হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা অন্তায়। স্বর্গাৎ 
বরং ্ুখাৎ স্থখং) ইহাই সকলে প্রার্থনা করে। সংশুত্রের আনুষ্ঠানিক 
বৈশ্য হইবার মত দেশাচারবিরুদ্ধ, ইহা সত্য; কিন্তু আচার আপনা 
হইতে হয় না। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহ- দাড়াইয়! যায়। 
মালাকার, তত্তবায় প্রভৃতি এক একটি জাতির সমগ্র লোককে আহ্ুষ্ঠা- 
নিক বৈশ্য হইতে হইবে । নতুবা ভোজ্যান্নত। এবং বিবাহ ক্রিয়া রক্ষা 
হইতে পারে না । উক্ত জাতিগুলির মধ্যে তাবৎ লোকের বৈশ্যবৎ গুণ 
কম্ম থাকা অসম্ভীবিত; ইহার উত্তর এই, অধিকাংশ ব্যক্তির গুণকশ্মের 
সাম্য থাকিলেই একটি শ্রেণী গঠিত হইতে পাঁরে, স্থৃতরাং ব্যক্তি- 
বিশেষের বশ্যবৎ গুণ কর্দ না থাকিলেও তিনি সেই সমাজে থাকিতে 
পারেন। কিন্তু আগরওয়াল। প্রভৃতি যেমন বৈশ্য হইলেও তাহাদের 
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পৃথক পৃথক্‌ শ্রেণীর পরিচায়ক নায় হইয়াঞ্ে, বাঙ্গালী বৈশ্যের তদ্দপ 
সংগোপ বৈশ্ঠ, তাম্বলী বৈশ্য প্রভৃতি বৈশ্যত্ডের ভেদ অবশ্যন্ভাবী | রক্ষণ- 
শীলগণ কহিবেন, বর্ণাশ্রমবিভাগ পৃথিবাতে ব্রত ধারণমাত্র, তাহঃর 
উদ্দেশ্য এহিক নহে, পারলৌকিক কল্যাণ সাধন; স্থতরাং ষে ঘেমন 
আছে, তাহার দেই অবস্থাম্ব থাকিয়া আশ্রম-ধশ্ম রক্ষা করা উচিত! 
এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য, অতি সহজ কথায় বলিতে গেলে দেখাইতে 
পারি, আমাদের পরলোক ইহলোকের আদর্শে গঠিত | ইহলোকে অগ্রনর 
হইতে পারিলে-_পরলোকে আব অগ্রপর হইতে পারিব, জন্মাস্তরের 
জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। যতটা অগ্রসর হইয়া থাকা বায়, উহাই 
শ্রেয়স্কর। ধন্ম, ভাষা, রাজ্য, জাতি বা বাণিজোর জীবনী-শক্তি ন। 
থাকিলে তাহাদিগের বিলোপ ঘটে । অগ্রিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়! 
বেমন উহাকে সতেজ রাখিতে তয়, সেইরূপ উপরি উক্ত বিষয়ের উন্নতি- 
সাধনের জন্য সর্ধদ। চেষ্টা না করিলে তাহার জীবস্ত-ভাব রক্ষা পায় না। 
ধশ্ম ও জাতির জীবনীশক্তি হাস পাইতেছে কিন্থা বুদ্ধি হইতেছে, তাহা 
পূর্বাপর অবস্থার তুলন1 দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে । হিন্দুধশ্মের 
উন্নতি করিতে হইলে, তাহার সন্কীর্ণতা! দূর করিয়া উদারতা বৃদ্ধি কর! 
উচিত। জাতি-ভেদ, হিন্দুত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। অতএব তাা 
রক্ষা করা ও তাবৎ জাতিকে উন্নত করিতে সযত্ব হওয়া বিপেয়। 
আমাদের বিভিন্ন জাতির একপ্রাণতা, ধন ও অরধিকার বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। 

ভারতবর্ষ ভিন্ন, পৃথিবার অন্তত্রও প্রকারাস্তরে জাতভিভেদ প্রচলিত 
আছে। ইয়ুরোপে বর্ণভেদ ৪ স্পর্শদোধ না থাকিলেত, অভিক্জাতবগ 
সাধারণ লোকের সহিত আহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না; 
তবে তীাহাদিগেব সমাজে গুণ ও ক্ষমৃত। লাভ করিতে পারিলে নীচ ও 
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মহৎ হইতে পাবেন। খন তিনি আর অনাঁচরণীয় থাকেন না। 
ইহা তথাকার সামাজিক জীবনীশক্তির নিদর্শন । অধুনা বাঙ্গালায় 
ব্রাঙ্গণেতর জাতির অনেকে উচ্চশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে সযতু হইয়াছেন । 
হস্ত: আত্ম-সম্মান বোধ না থাকিলে, মহৎ হইবার আকাজ্ষা জন্মে না, 
মহৎ হইতে পারাও যায় না। সৎশুত্রের মধ্যে বৈদ্য ও কায়স্থগণ 
ক্ষত্রিয়, মধ্যম শূত্রের অন্তর্গত স্থবর্ণ বণিকেরা বৈশ্য ও অস্ত্যজ শ্রেণীস্থ 
চগ্ডালজাতি শত্রত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে । ইহ! তাহাদের 
সামাজিক জীবস্ত-ভাবের পরিচায়ক 1 

আপন উন্নতির জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হইতে হয়। স্বজাতির অধিকার 
অপর শ্রেণীর দ্বারা হইতে পারে না । নবীন জাতি-তৃক্ত ব্যক্তিগণ আপনী- 
দিগকে যে প্রাচীন জাতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে 
তদনুযায়ী উপপদ ও শোৌচাচার গ্রহণ করিতে হইবে। কায়স্থগণ, 
বিবাহাবির সঙ্কল্লে দাস মিত্র স্থলে বশ্মমিত্র বাক্য পাঠ করুন। তাহা- 
দিগের স্ত্রীলোকের পক্ষে দাসীর পরিবর্তে দেবী উপাধি ব্যবহার কর্তব্য । 
অশৌচাদি আচারে কায়স্থগণের কত্রিয়োচিত ব্যবহার 'ববলম্বন 
করা কর্তব্য । উপনয়ন সংস্কার যাহাতে তীাহাদিগের মধ্যে প্রবর্তিত 
তয়, তৎপক্ষেও রীতিমত চেষ্টা করা বিধেয়। - 

বাঙ্গালার সৎশুদ্রের অস্তরগত জাতিগুলি এমন সদ্াচারনিরত যে, 
ভারতের অন্ান্ত স্থলের শুত্রের তুলনায় তাহাদিগকে ছিজাতি বালিলেও 
দোষ হয় না। বঙ্গীয় টৈছ্য, কায়স্থ ও নাপিত ভিন্ন অপর সকলে 
বৈশ্বৃত্তিধারী। কাংস্তবণিক, গন্ধ-বণিক ও স্বর্ণকীরগণ পশ্চিমোত্তর 
অঞ্চলে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত ও যজ্ঞোপবীতধারী। অতএব বাঙ্গালার 
সশূত্রগণ, শান্্াধ্যায়ী ও ক্রিয়াবান্‌ হইয়া শুত্রনাম পরিত্যাগ করিতে 
স্যত্ব হউন । গন্ধবণিক, কাংস্তকার, শঙ্খকার, কম্মকীর, তৈলী, তস্তবায়, 
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তাম্ব লী, মোদক, বারুই, কুস্তকার, মালী ও সংগোপ প্রভৃতি জাতি 
দান উপাধির পরিবর্তে বৈশ্যে চিত “ভূতি” উপাধি ব্যবহার করুন । 


শন্মা দেবশ্চ বিপ্রন্ত বন্মা ভ্রাতা চ ভূভূজঃ | 
ভূতিরদ্তশ্চ বৈশ্যান্ত দাস? শুদ্রস্ত কারয়েছু। 


(কনুকভট্ট-ধত বম-বচন ) 


মাড়ওয়ার নিবাসী বণিকদিগকে ভূতি উপপর ব্যবহার করিতে 
দেখা যায়। রাজস্থান ও গুঞ্জর নিবাসী বৈশ্তগণের মধ্যে উপবীত 
গ্রহণ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়। কেহ বা গৃহস্থ তইয়৷ প্রৌট বয়সে 
যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন। অপরে উহার গ্রহণ-বিষয়ে আদে মনোযোগী 
নহেন। স্ৃতরাং যজ্ঞোপবীতের অভাবে বৈশ্যত্বের হানি হয় না। 

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে । ক্ষমতার 
অভাবে তাহার। সে সম্মানের অধিকারী নহেন। বাঙ্গালার বৈদ্যগণকে 
এক্ষণে শূদ্র বলিয়! স্বীকার করাইতে পারা যায় না, ইহ! তাহাদের 
শান্ত্রালোচনার ফল। অপরাপত্র জাতি শাসন্্রালোচনা করিলে উচ্চ 
হইতে পারিবেন। হিন্দুর জনসংখ্যার ছয় ভাগ শুত্রনামে ঘ্বণিত। 
তাহাদের মধ্যে সমর্থ ব্যক্তিগণ রীতিমত সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষা করিয়া 
ধন্মশান্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ করিলে নিশ্চয় গৌরবান্বিত হইবার পন্থা 
আবিষ্কার করিতে পারিবেন । বৈদ্য জাতিতে যেমন রাজ। রাজবল্লভ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাধ্য-বিশেষের বায়ভার গ্রহণ করিবার জন্য 
অন্ত জাতিতে তদ্রুপ মহাপুরুষের আবিভাব আবশ্তক। বৈদ্যদিগের 
উপবাত গ্রহণের সম্মান, রাজ! রাজবন্নভ ছারা অজ্ভিত। 


মুললমান ও খুষ্টানের সংঅবে থাকিয়া আমাদের প্রচলিত জাতি- 
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/ভদের প্রতি অশ্রদ্ধ! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যিনি যে গ্গাতীষ হউন 
না কেন, তাহার গুণ ও ক্ষমতার মান্য হইয়াছে । নিমজা তীয় অধিকাংশ 
সানি ঘোগ্যত্তা লাভ করিলে সেই জাতি অবশ্যই শ্রদ্ধাভাজন হইতে 
পাবে, অতএক কতকগুলি জাতির এক্ষণে বৈশ্যত্ব লাভ চেষ্ট।র প্রস্তাৰ 
আসাময়িক হইতেছে, এমন মনে কর। কর্তব্য নতে। ভারতে অধিকাংশ" 
লেক জ্ঞানালোক-বজ্িত ; তাহাদের মতে বর্ভেদ সম্মানের নিদান |, 
এই হেতু সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক সম্মানের সময় বর্ভেদের 


নবশাখা শব সংক্ষিপ্ত আকারে নবশাখ এই আকার ধারণ করে। 
উহা সংস্কৃত হইয়া নবশায়ক শবের উৎপত্তি করিয়াছে । পৌরাণিক 
আকার ধারণ করিতে ভইলে সংস্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ করা আবশ্যক, 
এজন্য বাঙ্গালা নবশাখ সংস্কতে নবশায়ক হইল। কথিত আছে, 
পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করণে নয়টি জাতি সহায়তা করিয়াছিল । সেই 
জন্য তাহারা শায়ক অর্থাৎ বাণস্বরূপ গণ্য হয়। শব্বকল্পক্রমে পরাশর 
সংহিতার নাষে যে শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, আমবা মূল গ্রন্থে তাহ 
দেখিতে পাইলাম ন1। এত্তএব নবশায়ক শব্দটি এখনও শাস্ত্রীয় হয় 
নাই। নবশাক পবিচায়ক কয়েক প্রকার শ্লোক দৃষ্ট হয়, বোধ হয় 
'ভাহাতে প্রাদেশিক বৈষম্য আছে । যথা-- 


নবশাখা | 
১। গোপালস্তৈলিক স্তল্রীমালি মোদক বারুজিঃ | 
কুলখল কন্মকৃত কুন্দো৷ নবশাখ। প্রকীর্ভিতাঃ ॥ 


উদ্ভট ( কলিকাতা! রিভিউ ) 
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২। মালাকারঃ কন্মরকারঃ শঙ্খঘকারঃ কুবিন্দকঃ | 


৫ | 


তে 


কুম্তকার কাংসকারঃ এতে ষট, শিল্পিনোবরাঃ ॥ 
সুত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তখৈবচ । 
গৌণকল্পশ্চ বিজ্ঞেয়ো-নবশ'খঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 
উদ্ভট ( নিত্যধর্শানুরপ্রিক1 ) 
গোপনাপিত ভালাশ্চ তথ। মোদক কুবরো | 
তান্বুলী পর্ণকারৌচ করণা বণিকাদয় ॥ 


উদ্ভট ( নিত্যধর্্মীনৃবঞ্জি ক। ) 


নবশাযক। 


গোপোমালী চ তান্বুলী কাংসার তন্ত্রী দাংখিকাঃ। 
কুলালঃ কন্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥ 


( আনন্দ ভট্ট) 


তৈলিগোপস্তথা মালী তান্লী বণিক বারুজিঃ। 
কুম্তকারঃ কন্মকারঃ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥ 


উদ্ভট ( কলিকাতা রিভিউ ) 


গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মৌদক বারুজিঃ | 
কুলালঃ কম্মকারশ্চ নাঁপিতে। নবশায়কাঃ ॥ 


উদ্ভট (শব্দকল্পদ্রুম ) 


৬৪ তাম্বল বণিক 


উপরি-উদ্ধত গ্লোকগুলিতে দৃষ্ট হইবে, নবশাখ এক প্রকারের 
নহে। যে প্রদেশে সমশ্রেণীর যে কয়েকটি জাতির বাস ছিল, তন্মধ্য 
হইতে নয়টি গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহাতে নবশাখের মধ্যে জাতির 
প্রভেদ গ্রহণ করিলে শ্লোক কয়টির সমন্বয় হইতে পারে। নব শব্দ 
সংখ্যাবাচক না হইয়া যদি নবীন এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
তাহাতে নানাবিধ জাতির উল্লেখ হইলেও শাখা শব্দের বিশেষণ হওয়ায় 
অসঙ্গত হইবে না। নবশাখ ব। নবশায়ক যাহাই বলুন, তান্বলী জাতিকে 
এই শ্রেণীর অস্তভূক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। 

নবশ।খের মধ্যে ধাহারা অধিক উন্নত হইয়াছেন, বাঙ্গালী-সমাজে 
তাহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কোন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে 
সকলগুলি অক্কুরিত হয় না, কতকগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। 
যেবীজ অধিকতর পুষ্ট ও অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে, 
কেবল সেইগুলিই অস্কৃরিত হইয়া সতেজে বর্ধিত হইতে থাকে। 
তান্লী বংশ তন্রপ যোগ্যতরের সংরক্ষণ স্মরণ রাখিয়া সমাজক্ষেত্রে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী যোগ্য হইবার উপায় অবলম্বন 
করিলে বঙ্গের মুখোজ্জল করিতে পারিবেন । সমাজ ও মানব, মানব 
ও পশ্তু, জীব ও উদ্ভিদ, চেতন ও জড়ে দ্বৈতভাব নাই ও একমেবা- 
দিতীয়ং নিয়মের অধীন । ঃ 


সম্বন্ধ-নির্ণয় 


পরশুরাম লিখিয়াছেন, শিবঘম্ম হইতে তাস্বলী উৎপন্ন হইয়াছে 
যখন করিল শিব সমুদ্র মন্থন । 
মন্থন হইতে বিষ হইল উপার্জন ॥ 
বিষ অগ্নি দাবানলে পৃথিবী ভন্ম হয়। 
সেই বিষ ভক্ষণ করিল শিব মহাশয় ॥ 
বিষ পানে সদানন্দ ঢলিয়া পড়িল। 
পার্বতী আসিয়া শিবে চেতন করিল ॥ 
কঠেতে রাখিয়া বিষ পরম যতনে । 
নীলকঞ নাম হইল তথির কারণে ॥ 
কপালের ঘাম প,ছি তাত্রের কবায় ধরি। 
অঙ্গের মলা তাতে দিলেন ভ্রিপুরারি ॥ 
সেই মল! হতে হইল পুরুষ রতন। 
শিব খ্যাতি নাম দিলেন নারায়ণ ॥ 
দিনে দিনে সেই পুরুষ বাড়িতে লাগিলা । 
হিমাবতী নাগ-কন্তা তারে বিভা দিলা ॥ 
কতদিনে হিমাবতী গর্ভবতী হইল । 
তাহার গর্ভেতে এক পুরুষ জন্মিল ॥ 
সর্ধ সুলক্ষণ পুরুষ দেখি ক্রিলোচন। 
তাম্বল-পুত্র বলে নাম দিলেন নারায়ণ ॥ 
শিবখ্যাতি পিতা, মাত! হিমীবতী । 
তাহার গর্ভেতে হইল তাশ্বলী উতৎ্পতি ॥ 
এই মত হইল তাম্বলীর জনম । 
ধর্মের আজ্ঞায় কহে ছ্বিজ পরশুরাম ॥ 


৬৬ তান্বল বণিক 


পরশুরাম এই আখ্যান কোন পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বা 
কল্পনার আশ্রয়ে বর্ণনা সরস করিয়াছেন, তাহ! জান। যায় লা। 
ফলিতার্থে দুইই এক । ন্মার্ভ শিরোমণি যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য এম, এ, 
হিন্দুজাতিবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে কেবলমাত্র চারিটী জাতি 
ছিল ও শ্রেষ্টত্বনিবন্ধন ব্রাঙ্ষণের1! অপরাপর জাতির মধ্যে বলপূর্ব্বক 
বিবাহ-প্রথা গ্রচলন করিয়া কতকগুলিকে নিষ্ শ্রেণীভুক্ত করেন। 
আমার বোধ হয় অধিকাংশ অতিরিক্ত জাতি ব্রাহ্মণদিগের কৌশলে 
কিন্বা এ সকল জাতির চারিটি আদিম জাতির অস্তনিবিষ্ট হওয়! অসম্ভব 
হওয়ায়, সন্ধর নামে অভিহিত হইয়াছে । অতিরিক্ত জাতির আদিসন্বন্ধে 
ব্রাহ্মণের যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, কতকগুলি ইংরাজ লেখকের 
ছার! তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ;কিন্তু আমার ইহ! একেবারেই অসম্ভব বলিয়! 
বোধ হয়'। মন্থ কিন্বা অপর শান্ত্রকাঁর যে ভাবে নৃতন কোন জাতির 
উৎপত্তি বর্ণন। করিয়াছেন, তদন্ুসারে কোন জাতি গঠিত হইতে পারে 
না। প্রত্যেক অনিয়মিত বিবাহ এবং নিষিদ্ধ সঙ্গমের আবশ্যকীয় 
লিপি কি রক্ষিত হইয়াছিল? এবং এ সকল দলের সন্তান-সন্ততি কি 
রাঁজাঙ্ঞায় বিভিন্ন জাতিতুক্ত হয়? রাজসভায় প্রধান্তলাভার্থ কীদৃশ 
ষড়যন্ত্র করিতে হইত, ধাহারা জ্ঞাত আছেন, তাহার! বুঝিতে পারিবেন 
ব্রাহ্মণের গ্রহাচার্যাকে চশ্বকারের ওরসজাত ও বৈদ্যকে ব্রাঙ্গণ দ্বারা 
বৈশ্তার গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া কেন পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; 
কল্পতেদ উল্লেখ করিয়া সামগ্রন্তয বিধানের প্রথা! থাকিলেও ইতিহাসের 
চক্ষে বিভিন্ন পুরাণে জাতি সকলের উৎপত্তির কারণ পৃথক নির্দিষ্ট 
হওয়ায়, সাক্ষ্য মিথ্য/ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পুরাণ নিরবচ্ছিন্ন 
উতিহাস নহে, কল্পনার ক্রীড়া প্রদর্শন পুরাণে দুষণীয় হইতে পারে না। 
পুরাণকার অতিরিক্ত জাতিকে যেমন সামাজিক সম্মানের অধিকারী 


সন্বন্ধ-নির্ণয় ৬৭ 


দেখিয়াছেন, তদন্ুধায়ী অনুলোম প্রতিলোমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! পিতৃ ও 
মাতৃকুল নির্দেশ করিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শৃদ্র নামে এক্ষণে কোন জাতি নাই। রাজপুতের' ক্ষত্রিয়, বেনিয়ারা 
বৈশ্য, তদিতর জাতিগুলি শুদ্র নামে খ্যাত। ব্রান্ষণেরও গুণ ও 
কম্মানুসারে অন্ত নামে পরিচিত হইবার সম্ভাবন। ছিল, কিন্তু তাহাদের 
ক্ষমতাবলে তাহা ঘটে নাই। তাশম্বলের ব্যবসায় করিবার পূর্বে 
কখনই তাণ্বলী নামে কোন জাতি হয় নাই। হিন্দস্থানী 
তাম্ুলীদের সহিত নামগত একতা ভিন্ন আর কোন বিষয়ে আমাদের 
সাদৃশ্ত নাই । অনৈক্য--১ম-বিধবার ব্রহ্মচর্যয, ২য়-চুড়াকরণ, ওয়-দীক্ষা, 
৪র্থ-গোত্রীয়তা, ৫ম-অশোচ-ব্যতিক্রম, ৬ষ্ঠ-জীবিকাস্তর । অতএব, 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের খিলিব্যবসায়ীগণ বাজালী তাম্বলীর পূর্ব পুরুষ 
কিনা, সন্দেহ হইতে পারে । যখন ভাষা বিভিন্ন হইগ্নাছে, তখন আচার 
ব্যবহার বিসদৃশ হওয়া অস্ঙগত নহে । 

বিষ্ুপুর অঞ্চলে বারুইগণ দ্বিঞপাত্র নামে কোন ব্যক্তির পূজা করিয়া 
থাকেন, সেই পুজার নামান্তর তাস্ব,লী পূজ|। হরগৌরী পূজার সময় 
দেবার পার্থে চণ্ডীমণ্ডপে মৃুন্মস্নদ্িজপাত্রের মৃত্তি অনেকে নিশ্মাণ করিয়া 
দেন। কুচিয়্াকোলে প্রাপ্ত আমাদের কুলজীতে দৃষ্ট হয়,দ্িজপাত্রের পুত্রের 
নাম হরানন্দ, এবং পরশুরাম দাসের জোষ্ঠ পুত্র ও হরানন্দ। পরশুরামের 
ভণিতায় তাহাকে দ্বিজ কহ হইয়াছে । এখন অনুমান করিতে পারি, 
দ্বিজপাত্র সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিজপদবাচ্য হইয়াছে । তামুলীর কুলজী 
লিখনও সমাজিক নিয়ম প্রবর্তনে পরশুরামকে দেখিতে পাওয়া যায় । তখন 
তাহাকে স্বজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। কি গুণে তিনি ছ্বিজপাত্র হইয়া- 
ছিলেন, জানিতে পারা যায় না। পরশুরাম নিরঞ্জনের দাস ছিলেন ও 
ধর্শের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন । 


৬৮ তাম্বল বণিক 


নিরঞ্জন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর । 

তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর ॥ 

দূত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল। 
প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল ॥ 
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ। * 
ছিজ পাত্র নাম থুইল সে কারণ ॥ 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌, এ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে 
যে ধশ্খ ঠাকুরের পুজা প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধ। স্থৃতরাং পরশুরামের 
ধশ্মকে বৌদ্ধ রত্বত্রয়ের অন্থতর কহিতে হইবে । শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছেন 
বাঙ্গালায় অন্তান্ত জাতির যে কুলজী পাওয়া গিয়াছে, তাহার আরস্তে 
অনাদ্যের নমস্কার দৃষ্ট হয়। ইহাতে তিনি অন্ুমান করেন, এই সকল 
জাতি বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্ষণ্য মতে প্রবিষ্ট হইলে এই জাতি- 
গুলিকে নবশাখ বা নৃতন শাখারূপে গণ্য করা হইয়াছে। ঘনরাম ও 
তদীয় আদর ময়ুরভট্্ের কাব্যে ব্রাদ্ষণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের পরিবর্তে 
সদেগাপ এবং বারুইগণের রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে । রাজা হইলে ক্ষত্রিয় 
হওয়া যায় বটে, কিন্তু পালরাজগণ সদেগাপ ছিলেন, বোধ হইতেছে । 
ইহারা ভারতীয় বৌদ্ধযুগের শেষ রাজ! । এখনকার যেমন ব্রাহ্ম, তৎ- 
কালে সেইরূপ বৌদ্ধ একই ধন্মাবলম্বী লোকের বিভিন্ন সম্প্রদায় । পৌরা- 
িকগণ বৌদ্ধযুগকে কলিকালরূপে বর্ণণ1 করিয়াছেন । বৌদ্ধমতাবলঘ্বীরা 


* পুরশুরামুদাসের পুক্রগণ। 
১ম হরানন্দ, ২য় গুণাকর, ৩য় রতিনাথ, ৪র্ঘথ কেশব, ৫ম কামদেব, ৬ষ্ঠ অনিরুদ্ধ, 
পম শঙ্কর ৮ম ** *ম লোকনীথ, ১*ম জনার্দান, ১১শ * % ১২শ রধুনন্দন, ১৩প জরকৃষা, 
১৪শ কলানিধি। 


জহ্বন্ধ-নির্ণয় ৬৯ 


ব্রাঞ্ষণ্য মতের আশ্রয় লইলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হউন, ক্রিয়ালোপবশতঃ 
শূদ্ররূপে গণ্য হইলেন ? এইজন্য বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয়ও বৈশ্ট নাই । ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাঁণে স্ত্ররুষ্ণের জন্মখণ্ডে গোপকে টবশ্য বল! হইয়াছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
বাজপেয় যজ্ঞের অব্সানে সদৃগোপকে বৈশ্োর মাল। প্রদান করেন । স্মার্ত 
ভদ্টীচার্য্য রঘুনন্দন শিরোমণি বিবেচনা করেন ক্রিয়ালোপ ও ব্রাঙ্ষণের 
আদর্শ হেতু ক্ষত্রিয় ও টবশ্যাগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । কি কারণে 
ক্রিয়ালোপ হইয়াছিল,তাহার কারণছুপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । বৈশ্বাত্বের 
লক্ষণ-অনুসারে তাঙ্বলীগণ শূদ্র নহে। তীহারা যদি হিন্দু ধশ্ধের সকল 
ক্রিয়াকলাপে অধিকারী হইতে চাহেন, বৈশ্যত্ব গ্রহণ করুন। 

বর্ধমান অতি প্রাচীন নগর । অনেক বার ইহার স্থান পরিবর্তন 
হইয়াছে । বনু রাজবংশ এই স্থান শাসন করিয়াছেন। তাম্ব লী 
বণিকগণ প্রথমতঃ এখানে বাস করিয়া গণনীয় ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। 
তাহাদের বংশ বহু-বিস্তৃত হইল । ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেনের সময় 
সম্মানিত তাবৎ জাতির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য স্থাপিত হইয়াছিল। 
তত্কালে ইহাদের মধ্যেও কৌলিন্ প্রবর্তিত হয়। রামজীবন রুত 
কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে । 


দেব-অংশে জন্ম বল্লাল নৃুপমণি। 

যে করিল সেই হইল আচরণি ॥ 
জাতিমালা আদি করি নিদ্দিষ্ট করিল । 
বিশেষিয়। ব্রা্মষণের কুলজী বর্ণিল | 

যে দেে যেখানে স্থানে স্থানে ছিল। 
সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাতে লিখিল ॥ 


এতদন্ুসারে যে কুল-কথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা পাওয়া 
যায় না। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমা'ন-রাজত্ব আরম্ভ হইবার বহুবৎসর 


৭০ 


তাশ্বল বণিক 


পরে, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে, পরশুরাম তাম্ুলীর কুলজী লিখিয়া- 
ছিলেন। কেননা, পরশুরামের কুলজীতে আমেদপুর, ইছলা-বাজার 
প্রভৃতি তাথ্ধলীগণের বাসগ্রাষের এবং খ: ও পিরি প্রভৃতি তাহাদের | 
উপাধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 

আনুমানিক ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানের আদিসমাজের সহিত মতাস্তর 
ঘটাতে শ্রীমস্ত পাল ও যষ্টাবর সিংহ কর্তৃক বৈচিগ্রামে তাম্ব লীগণের 
একটা পৃথক দল স্থাপিত হ্ইয়াছিল। ইহা ১৪ গ্রামী স্মাজ নামে 


খ্যাত হয়। 


দ্বারবাসিনী, বেলে, জাঙ্গিপাড়া বাটী। 
কৃষ্ণনগর, টাচোয়! আর দোয়ার হাটা ॥ 
দিপে, গুপীনাথপুর মধ্যে ষাড়েশ্বরপুর | 
চাদবাটা, আদি করে বালগড় দূর ॥ 

বড়শুল, ফতেপুর, আর কর্জন। গ্রাম । 

যথা হতে আমিলেন যিনি তাহাকে প্রণাম ॥ 


আদিসমাজ বর্ধমানের অন্তর্গত যে কয়েকখানি গ্রামের অধিবাসী 
সহিত একতা স্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহার সংখ্য। বিয়ালিশ । 


দশপুর, আমোদপুর, সাতগেছে নাম। 
মাদপুর, কাইগ্রাম, পলাশভাঙ। ধাম ॥ 
সিউড়ি, কেশেড়া, পলাশন, গন্পুর | 
চাকুলে, ছাতিনে দাসপুর নিলপুর ॥ 
ছুয়ার বাসিনী, কুচুট, কালেশ্বর । 
পুনকুট্যা সিঙ্গারকোণ, রাখা নগর ॥ 
কাটোয়া, কড়ার, কোগ্রাম, পুরগ্রাম। 
শা চড়া, পাঁচড়া, মহানন্বা, মধুগ্রাম ॥ 


সন্বন্ধ-নিণয় ৭১ 


বাইচী, বড়য়া, বটগ্রাম, বড়বেলুন। 
জগদ্রাবাজ, ইচলে-রাজার ছোটবেলুন ॥ 
তেলকৃপী, কর্ণ, গজস্বদ্ধ ঝাজুর । 
চাইদ, নাড়িচে, সাটনন্দাদী, দেপুর ॥ 
অতএব এখন হইতে তাহারা ৪২ গ্রামী নামে অভিহিত হইতে 
লাগিলেন। এই বিয়াল্লিশের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রামে অন্যাপিও 
আদি সমাজ বাস করিতেছেন । 


৪২ গ্রামী তাম্বলীরা বেহার হইতে বর্ধমানে আসিয়া থাকিবেন। 
আসামে স্বভাবতঃ তাম্বল উৎপন্ন হয়। নাগ! এই প্রদেশের পার্বত্য 
জাতিবিশেষ অর্থাৎ নাগাগণ যেখানে বাস করে সেই স্থানকে নাগলোক 
বলিতে পারা যায়। এই প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাশ্বলের 
অপর নাম নাগবলী। পরশুরাম লিখিয়াছেন, নাগলোক হইতে পান 
আনীত হয়। 


ধশ্মের বচনে পুরুষ গমন করিল। 
নাগলোক মধ্যে গিয়া উপনীত হইল ॥ 
পুরুষের রূপ দেখি নাগের নন্দিনী । 
মায়ের নিকটে কহে যোড় করি পাণি ॥ 
এই পুরুষে আমি করিব বরণ। 

শুনিয়া নাগিনী হইল আনন্দিত মন ॥ 
্বামীর নিকটে তবে বলে এ বচন। 
তোমার কন্তা এই পাত্রে করিবে বরণ ॥ 
শুনি নাগরাজ তবে পাত্রেরে আনিল। 
কোন্‌ বংশে জন্ম বলি তারে জিজ্ঞাসিল ॥ 


৭ তান্বল বণিক 


তাঅকুণ্ডে ধন্মরাজ করিল স্থজন। 

শুনি নাগরাজ তবে আনন্দিত মন ॥ 

ছুহিতা আনিয়। নাগ সম্প্রদান কৈল। 

তাশ্বল যতেক আনি পুকুষেরে দিল ॥ 

তাম্ব ল লইয়া পুরুষ হরষিত অন্তরে । 

যোড় হস্ত হয়ে বলে নাগের গোচরে ॥ 

অবিলম্বে যাব আমি মরত ভূবনে । 

এই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 

শুনি নাগরাজ তবে বিলম্ব না কৈল। 

কন্যা সহ জামাতারে বিদায় করিল ॥ 

অবিলম্বে গেল তবে মরত ভুবনে । 

তাস্বল লইয়! সেবা কৈল মুনিগণে ॥ 

এইত হইল তাম্বল পত্র উপাদান । 

ধশ্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম ॥ 

ক্ষকগণ এই লতা আসাম হইতে বেহার লইয়। গিয়া থাকিবে । 
বেহার প্রদেশের বাতাবরণ অনুকূল ন1 হওয়ায়, বরজ নিশ্বাণ করিয়। 
উক্ত লতা রক্ষা করিতে হইয়াছে । যাহার! এই কাধ্য করে, তাহাদের 
নাম বারুই। পান প্রথমে পর্ণ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে 
মসলা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম প্রবন্তিত হইলে, তান্বল 
নামে নির্দিষ্ট হয়। প্ররুত পক্ষে মসলা সংযুক্ত খিলিই তান্বল। যাহারা 
পানের খিলির ব্যবসায় করে, তাহারা তাম্বলী। 
কালক্রমে জনসংখ্য। বুদ্ধি হইলে জীবনুধারণের জন্য উপায্ন অন্বেষণ 

করিতে স্থানাস্তরে যাওয়া আবশ্তক হইল। বদ্ধমান হইতে তান্থ লী- 
গণের একটী সম্প্রদায় বাকুড়ার অন্তর্গত বিষুণপুর অঞ্চলে গিয়া বাস 


সন্বন্ধ-নির্ণয় ৭৩ 


করিলেন। তাহারা পৃর্ে বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য অগ্যাপিও 
আপনারদিগকে বর্ধমানিয়া বলিয়া থাকেন। তাহাদের পূর্ববসমাজের 
নাম ৪২ গ্রামী ছিল, এজন্য তাহারা ৪২ গ্রামী নাম ত্যাগ করিতে 
চাহেন না। বর্ধমান হইতে ইহারা অনেক দুরে আছেন এবং 
মাপনাদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রেরও অভাব নাই, এজন্য বদ্ধমানের 
আদিসমাজের সহিত ইহার! সর্ব প্রকারে সংশ্রবশূন্ত হইয়াছেন। ইহারা 
ঘে বর্ধমান হইতে আসিগ্কাছেন, ইহাদের কৌলিক পরিচয়ে তাহা 
অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে ! যথা, চাকুলের দে, গজস্বন্ধ দত্ত 
বট গ্রামী দ৭ ও বড়য়ার দও। ইহার অর্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, 
যে, চাকুলে, গজস্বন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া গ্রামে উক্ত দে এবং দত্ত বংশের 
পূর্ব বাস ছিল। এই চারিখানি গ্রাম বদ্ধমানের অন্তর্গত । 

এইরূপে কতকগুলি ব্যক্তি বীকুড়ার সন্নিকটে রাজহাট গ্রামে 
আসিয়া গজস্ন্ধ, বটগ্রাম ও বড়য়া শব্দ উপাধির সহিত ব্যবহার 
করিতেছেন এবং বিভিন্ন সমাজ স্থাপন করিয়াছেন । তাহারা কহেন, 
ঘে কেবল জীবিকার জন্য নহে, পরস্ক মুসলমানের অত্যাচারে তাহার! 
স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন । 

বদ্ধমানের মায়াপুর হইতে "তাম্বলীগণের একটা সম্প্রদায় জাঠানা- 
বাদে গিয়া! বাস করেন । তাহারা আদি ৪২ গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
সেব্যরাজ, হেলান, সেনপুব, কুশপাতা, পোল, পাতুল, বাগড়া ও বড়াম 
প্রভৃতি আটখানি গ্রামে আপনারা বাস করিম্বাছিলেন; একারণ তাহাদের 
সমাজকে অষ্টগ্রামী সমাজ বলে । উঠাদের আদান প্রদান এই আটখানি 
গ্রামের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। তাহার] পূর্ব ইতিহাস বিশ্ৃত হইয়াছেন 
ও এক্ষণে বদ্ধমানের ৪২ গ্রামী সমার্জের সহিত পূর্ববসম্পর্ক স্বীকার 
করিতে প্রস্তত নহেন। কিন্ত বখন দে এর দে অর্থাৎ দেপুর নিবাসী 
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দে ও তেলকুপী কর বা তেলকুপী গ্রামনিবাসী করবংশ বলিয্না পরিচ 
দিতে হইতেছে, তখন ৪২ গ্রামীর সহিত সম্পর্ক প্রকাশ হইয় 
পড়িতেছে। 


 অষ্টগ্রামী সমাজে কুলীনের মান্য অত্যধিক। কতকগুলি লোকের 
তাহা সহা না হওয়ায়, তাহার! আবার পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন । 
তাহার নাম চতুগ্র্ণমী। সেই চারিখানি গ্রামের নাম-_সেনপুর, 
বিষুপুর, পাতৃলপাড়া ও দ্েগ্রাম। উহাদের মধ্যেও দে এর দে এবং 
বটগ্রামী দত্ত আছেন । ূ 
যে তাম্ব লী সম্প্রদায় আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ধমানের 
দক্ষিণ অংশে গিয়া বাস করিলেন, তাহার! দক্ষিণ-দ্াড়া নামে পরিচিত 
হইলেন। তাহারা আপনাঁদিগকে ৪২ গ্রামী বলিয়া জানেন । তাহারা 
দে এর দে, গজস্বন্ধ দত্ত ও বটগ্রামী দত্ত এই পরিচয় রক্ষা করিয়া ৪২ 
গ্রামীত্বের প্রমাণ দ্িতেছেন। পরস্ত আদি সমাজ হইতে অনেক দিন 
তইল, তাহাদের সংআব রহিত হইয়াছে বলিয়া, কর্ণপুরের স্থানে কর্ণসেন্দী 
সেন এবং চাকুলের দের পরিবর্তে চোকালের দে বলিয়া উল্লেখ করেন । 
দস্বাল রক্ষিত উপাধিটার অর্থ এই, যে রম্তাবতী ও দম্বাবতী এই ছুই 
পূর্ব্বমাতৃকা হইতে রস্তাবতী রক্ষিত ও দস্বাল রক্ষিত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে । 
অষ্টগ্রামী সমাজে এই উপাধি প্রচলিত আছে । দক্ষিণপ্দাড়। সমাজ হইতে এ 
পদবীধারী লোক অষ্টগ্রামী সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কিন্া অষ্টগ্রামী 
সমাজের প্র উপাধিধারী ব্যক্তি ৪২ গ্রামী থাকে প্রবিষ্ট হইঘ্াছেন, 
ইহা! স্থির করা দুরহ। দক্ষিণদাড়! সমাজের ৪২ গ্রামী নামটা আধুনিক। 
১৪ গ্রামীর দৃষ্টান্তে ৪২ গ্রামী নামকরণ হইয়াছিল। এই দলাদলির বহু 
পূর্বের বর্ধমান হইতে এই দক্ষিণ দাড়ার দল সপ্তগ্রাম প্রদেশে বাণিজ্য 
উপলক্ষে আসিয়া! বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিল। 


সন্বন্ধ-নিণয় রা 


১৫৬৬ থুষ্টাব্ধে বাঙ্গালার রাজধানী সপ্তগ্রামের তটবিধৌতকারিণী 
জাহুবী অন্ত দিকে প্রবাহিতা হওয়ায় বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিতে 
অসমর্থ হয়। ইহাতে নগর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সপ্তগ্রামের সমুদ্ধির সময় 
মুসলমান শাসনকর্তা অত্যাচারী হয় উঠিয়াছিলেন। প্রজাকুল দিগন্তে 
পলায়ন করিয়। সন্ত্রম রক্ষা করিতে লাগিল । তাণ্বলীগণ সেই কারণে 
গঙ্গ৷ পার হইয়া কুশদহের নিকট গিয়া বাস কবিলেন। ১৫৯০ হইতে 
১৬৪৬ খ্রীষ্টান্বের মধে] রঘুনাথ চৌধুরী খাঁট্ুরাগ্রামে ইহার্দিগকে আহ্বান 
করিয়া বাসস্থান প্রদান করিলেন । আন্ুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈচি' 
হইতে একটী পরিবার এখানে আপিয়া মিলিত হইলেন । তদনস্তর ১৭৪১ 
্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্জামার সময় আরও কতকগ্তলি লোক নিরাপদ হইবার 
মানসে খাটুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেনা এইরূপে কুশদহ তাম্ুলীদের 
একটী পৃথক সমাজ রূপে পরিণত হইল । পূর্ববদেশে আসিয়া ইহারা 
দশ্বাল রক্ষিত, কর্ণপুরের সেন ও চাকুলের দে, এই উপাধি ধারণ করিয় 
আজও রাটের স্থৃতি জাগ্রত রাখিয়াছেন; কিন্তু অনভিতার কল্যাণে 
কর্ণপুরের সেনকে কর্ণমুনি সেন এবং চাকুলের দেকে কাঠালে দে 
করিয়া লইয়াছেন। 


৪২ গ্রামী দক্ষিণ দাড়। ও ১৪ গ্রামীদের মধ্যে বর্ধাদি নামে কুলপুজা 
প্রচলিত আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় কেহ কেহ অতি সমারোহের সহিত 
মহামায়ার পূজ! করিয়া থাকেন । পুজার অঙ্গ বলিদান পর্যাস্ত, দিতে 
ক্রটি হয় নাঁ। শিব-দুর্গীর সন্সিধানে জাতীয় বৃত্তির সহায়স্বরূপ চূর্ণের ঘট, 
তাম্ব লপত্র, জাতি ও কাতারি রক্ষিত হয়। কুশদহে সপ্তগ্রামী সমাজে 
এই পৃজ। প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নাই। বদ্ধমানিয়া, রাজহাটী, অষ্টগ্রামী 
ও চতুগ্র্ণমী সমাজ বৈষ্ণব । অতএব শক্তিপৃজা তাহাদের মধ্যে গ্রচলিত 
থাকা সম্ভাবিত নহে । ইহাতে এই ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে যে, 
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তাস্ব লীরা পানের খিলির ব্যবসায় করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে খিলি 
বিক্রয় করিবার প্রথা দৃষ্ট হয় না; ইহাতে অন্থমিত হয় যে, উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের খিলি-ব্যবসায়ীগণ বাঙ্গালায় আগমন করতঃ অন্য পণ্যজাত 
অবলম্বন দ্বারা জীবিক] নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী হইয়া 
গিয়াছেন । 
নামের সহিত আমর যে উপাধি ব্যবহার করিয়! থাকি, পরশুরাম 

ইহাকে আশ্রম কহিয়াছেন। আশ্রমের সংখ্য। সাইন্রিশ। 

দে, দত্ত, সেন, পাল, প্রধান চারি ঘর। 

আশ, দাস, নাগ, নন্দী, হয় তার পর ॥ 

কুণ্ড, গু ই, লাহা, তদপর হয় চেল। 

সিং, রক্ষিত) দা, চন্দ্র, এই ষোল মেল ॥ 

কর, গণ, বর্ধন, মৌলিক মধ্যে গণি। * 

এন্ব, কেন্দ, বিট, পিরি, তৎপর বাখানি ॥ 

চার, লার, শো, শীল, নাদ, কচ, ধল। 

রুদ্র, খা, পরম, ঘোষ, হয় এক মেল ॥ 

মাল, মুগ্ডর, তদপর সর্বশেষ তভূঁই। 

এই তিন আশ্রমকে কদাচিৎ ছুই। 

সাইব্রিশ আশ্রম এই প্রত্যেকেতে (?) নাম। 

বহু আদরেতে কহেন পরশ্তরাম ॥ 


উল্লিখিত ৩৭ আশ্রমের মধ্যে ভ্রিশটি প্রচলিত দেখা যায়। নন্দন 


নামে আশ্রম নাই, কিন্তু বর্দমানিয়া সমাজে এই আশ্রমের লোক 
আছেন। আশ্রমের পর্যায়ে পাঠভেদে বিভিন্ন উপাধি প্রবিষ্ট হইয়াছে । 





রর 


ক ঝুঁচিয়াকোলের পাঠীস্তর 'বল্লালসেনি অষ্টাদশ ভাকিলেন কেনে । 
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গাই সম্বন্ধেও তদ্রেপ। ইহাতে অঙ্কৃমিত হয়, প্রকৃত পাঠ বিস্বৃত হইলে 
সভায় প্রশ্নোতৃর কালে যথা সম্ভব একটি পাঠ লাগাইয়া আবৃত্তি করতঃ 
অভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইত। প্রসঙ্গ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বের 
স্থচনা যথা ;-- 

বন্দিব তাম্ব লী গোষ্ঠী চরণ কমলে । 

যাহার প্রসাদে প্রাপ্তি বাসনা সকলে ॥ 

জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব বসিয়া একাসনে। 

নিষ্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে ॥ 

পদরেণু পরশে পাপীর পরিত্রাণ । 

দর্শনে তুর্গতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ | 

গয়া, গঙ্গ, গণ্ডকী, গোকুল, গোবদ্ধন। 

গোদাবরী, দ্বারকা, যমুনা, বৃন্দাবন | 

প্রয়াগ, পুফর, কাশী, শ্রীপুরুষোত্তম। 

সবম্বতাঁ, সেতুবন্ধ, সাগর সঙ্গম ॥ 

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, রেবতী, অবস্তিকা। 

প্রভাস, পু্কর, কাশী, মুকুট, দ্বারক1 ॥ 

এই আদি অনেক তীর্থ আছে এ ভুবনে । 

সর্ব্ব তীর্থের ফল হয় গোষ্ঠী দরশনে | 

গোষ্ীর গরিমা গৌরী ৫) সম গণ্য । 

গোঠীকে বিদদিত তাহ] নাহি হয় অন্য ॥ 

তৃণ হয় পর্বত পর্বত হয় তৃম। 

গোঠীর নির্দয় দয়া করণেতে চিন ) 

যাহার ঘরেতে হয় গোষ্ঠীর গমন। 

পাপ তাপ ছুখ তার আপদ মোচন ॥ 


তান্ব.ল বণিক 


নাহিক নিস্তার জ্ঞাতি বন্ধু যদি রোষে। 
তাহার প্রমাণ গরুড়ের পাথা খসে ॥ 
জ্ঞাতি-বাক্য না রাখিয়া রাঁজ। দুর্ষ্যোধন 
সবংশে শতেক ভাই হইল নিধন ।! 


স্ববৃত্তি নিজ ধশ্ম নরের ভূষণ। 
তাগ্বলী জাতির*মন্ত বৃত্তি না হয় শোভন ॥ 


যত জীব বিধাতার স্থজন পৃথিবীন্ছে। 

এই মত জ্ঞাতি-তত্ব শুনি নাই কোন জেতে ॥ 

জিজ্ঞাসায় আলাপন অপূর্ব প্রসঙ্গ । 

আদে্যোপাস্ত কথা দুর্বার এ তরঙ্গ ॥ 

ছাঁওয়ালে ছাওয়ালে কথ! অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ | 

কেহ ভক্ত কেহ বক্র লেগেযায় ছন্দ ॥ 

গোষ্ঠীর বিচারে যার জয় পরাজয় । 

জনক জননী ধন্য তার যশ হয় | 

গোষ্ঠীকে করি আমি অসংখ্য প্রণাম । 

আশীর্বাদ কর মোরে ভাগবত পুরণ (?)-7% 
মাল ও বর্ধন অষ্টগ্রামী সমাজ, খাক্‌ বা খাগ, মূগ্ডর ও রুদ্র দক্ষিণ 


*  গোত্ীবন্গনা ও পরশুরাম দাসের কারিক। জয়পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রঙ্গানদ দত্ত 
মহাশয়ের বত্ধে পশ্চিমীংশ বর্ধমান বা বীকুড়া জেলায় পরগণ। বিফুপুরের অন্তর্গত কুচিয়া- 
কোল গ্রামে শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস মহাশয়ের বাঁটীতে প্রাপ্ত লালপুর নিবাসী প্রীকালিচরণ 
দের জন্ত ১২৮* সালের ৮ আশ্ষিন লিখিত “জিজ্ঞাস।৷ পড়ারখাত1” ও বাঁকুড়ার শ্রীবুক্ত 
গিরিশচন্দ্র দত্ত বি, এল মহাশয়ের প্রেরিত পাঠভেদদৃষ্টে সংগৃহীত । 


সন্বন্ধ-নির্ণষ ৭৯ 


দাড়া সমাজ, তুঞ্ি ও নন্দন বর্ধমানিয়া সমাজ ভিন্ন অপর সাতটি 
সমাজে প্রচলিত নাই। উপাধির অর্থ স্থির করা কঠিন। অনেক 
স্থানে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে উপাধিরূপে 
ব্যবহৃত হয়। গুর্জর ও মহারাষ্ট্রে পিতার নাম পুত্রের নামের পর 
উপাধি স্থলে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। দেবদত্ব ও শান্তিরক্ষিত 
এই নাম ছুইটীর অর্থ, দেবতা কর্তৃক যে ব্যক্তি প্রদত্ত হইয়াছে ও 
শাস্তি বার যে রক্ষিত হয়; এই নাম ছুইটীকে যদ্দি সংক্ষিপ্ত করিতে 
হয়, তবে দত্ত ও রক্ষিত থাকিয়া যাইবে । এই অংশ কৌলিক উপাধিতে 
পরিণত হইয়া দত্ত ও রক্ষিত বংশ-পরিচায়ক শব্ধ হইবে। তান্ব লকুল 
যখন বিস্তৃত হইয়৷ পড়িল, বংশের পার্থক্য প্রদর্শনের জন্ত প্রতিবাসী- 
দিগের উপাধি গ্রহণ করিলেন। দত্ত ও রক্ষিত প্রভৃতি উপনাম 
তাহাদিগের নিজের বংশে উৎপন্ন হয় নাই। কুওু ইত্যাদি উপাধি 
বাহাত্তর ঘর কায়স্থের মধ্যে লক্ষিত হয়! এদ্‌, কেছ্‌ প্রভৃতি অপভাষার 
শব্দের স্তায় ঘর কায়শ্থের উপাধি আছে। বিয়ালিশ পর্যায়ের 
১৭ খানি গ্রামে ইদানীং বর্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজের বসতি 
আছে। তাহাদের নাম যথা :_-ছোট বেলুনী, মাধপুর, কাইগ্রাম, 
কাশিয়াড়া, ইছলে-বাজার, সাতগেছে, আমদপুর, ছাতনী, জগদাবাদ, 
দেপুর, শিউড়ি, দাসপুর, নাড়িচে, নীলপুর, বটগ্রাম, সাটনন্দী ও কান- 
পুর ( কর্ণপুর )। অতএব এই স্মাজকে আদি সমাজ বলা ন্তায়সঙ্গত 
হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আদি সমাজে কুলজী রক্ষিত হয় 
নাই। বিষ্ুপুরের বর্ধমানিয়া সমাজ হইতে ইহা সংগ্রহ করিতে 
হইয়াছে। 

তাখ,লী কুলের সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে । গোত্র অর্থে খধি 
বিশেষের যজমান শ্রেণী বুঝায়। খধির যিনি পুরোহিত, তাহাকে 


৮০ তান্ব,ল বণিক 


প্রবর কনে । বিশেষতঃ আমাদের পুরোহিতের গোত্ধে গোত্র হইস্া 
থাকে, এইবূপ প্রসিদ্ধি আছে ; স্থতরাং ম্বগোত্র হইলে ত্ববংশ হইত্তে 
পারে না। মধুকৌল্য নামে যে গোত্র দেখা যায়, তাহা মৌদগল্য 
শব্দেব অপভ্রংশ সন্দেহ নাই। মৌদগল্য গোত্রের প্রবরের সংখ্যা 
পাঁচ, যথা £”-র্বর, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্র্য ও আপ্পবৎ। শাগ্ডিল্য 
গোত্রের প্রবর £__শাগ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। কাশ্যপ গোজ্রের 
প্রবর কাশ্ঠপ, অপসার ও নৈপ্রব। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর £-- 
ভরঘ্বাজ, আঙ্গিরস ও বাহ্ম্পত্য । পরাশর গোত্রের প্রবরঃ--পরাশর, 
শক্তি ও বশিষ্ঠ। গর্গ গোত্রের প্রবর £-_-গর্গ, কৌস্তভ ও মাগুব্য। 
তাম্বলী সমাজে কোন বিশেষ উপাধিধারী ব্যক্তি সর্বত্র কুলীন 
নহেন। গুণের পুরস্কার ম্বরূপ বলাল কৌলিন্ত মর্ষযাদা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, নিগুণের পক্ষে সে মধ্যাদা ভোগ করা অনুচিত। যে সমাজে 
'ফিনি যোগ্য, তাহাকে কুলীন কর! সঙ্গত হইয়াছে । এই জন্য কুলজীতে 
যেরূপ আশ্রমের মধ্যাদা বর্ণন আছে, তাহার সহিত এক হয় না। 
আদি সমাজে চেল, দত্ত, পাঁল ও সেন কৌলিন্ত সম্পন্ন । .৪ গ্রাষী 
সমাজে দত্ত ও সিংহ কুলীন। অষ্টগ্রামীতে দে, সেন, নন্দী, গুই, 
রক্ষিত ও লাহা। চতুঘ্রামীতে দে, কুও্ড, সেন ও গণ। দক্ষিণ 
ধাড়ায় দে, দত্ত, সেন, সিংহ, লাহা, রক্ষিত, ঈা' ও নন্দী কুলীন | 
বিঞ্কুপুরের কথা জানি না। বীকুড়া ও কুশদহ সমাজে কুলীন বলিয়া 
কেহ খ্যাত নাই। এক উপাধিধারীর মধ্যে সকলে কুলীন নহে। 
কুলীনের বংশ পৃথক । চারি প্রকার অনুষ্ঠান দ্বার কুলীনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। ১ম--মালাচন্দন, ২য়-_অধিবাসের ডালা 
৩য়-পঙ ক্তি-ভোজন এবং ৪র্থ--অন্ুমতি গ্রহণ। সকল সমাজে না 
হউক, অষ্টগ্রামীর1 এই চারিটী অনুষ্ঠানের । প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন | 


সম্বন্ধ-নির্ণয় ৮৬ 


'আটঘর কুলীনের প্রত্যেকের শ্বতত্ত্র এক ঘর কৌলিন্ত মর্যাদা গ্রহণের 
পাত্র আছেন । পাত্রের বাটাতে ক্রিয়া-কলাপের সময় তিনি উল্লিখিত 
চারিটী সম্মান ব্যতীত বরণের যুগ্মবন্ত্র ও অঙ্গুরীয় পাইয়া! থাকেন । পাত 
ও ভাত, তীাহাকেই অগ্রে প্রদত্ত হয়। যজ্ঞে ঘৃত প্রদানের অনুমতি 
সর্ব জ্োষ্ঠ কুলীনের নিকট লইতে হয়। বিবাহাদিতে গোষ্ঠী সভায় 
কর্মকর্তা কুলপতি দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট অস্থুমতি গ্রহণ 
করেন। কন্ম কর্তা কহেন, “স্থান বা থান, দল, ভাই, পাত্র, 
আত্ম, অন্তরঙ্গ, দশ উপাধিধারী , দশজন * মহাশয়দিগের অনুমতি 
হইলে শুভ বিবাহ বা অন্ত কাজ আরম্ভ করিতে পারি” । কুলীনের 
বাটাতে কার্য হইলে, তাহার ভ্রাতা বা অন্ত প্রতিনিধি কুটুম্বমগ্ডলীতে 
উপরোক্ত বচন পাঠ করেন। যে কুলীনের পাত্র নাই, তিনি নিবংশী 
ভাই। কুটুদ্থিতার কাগজে কুলীনদিগের সহিত বাগড়ার নন্দীর নাম্‌ 
লিখিত হয় না। মর্ধ্যার্দার টাকা মোড়কে করিয়া স্বতন্ত্র রাখা হয়, 
এইজন্য উহাদিগকে “মোড়কের নন্দী, বলা হয়। আশ কুলীন না 
হইলেও মৌলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ কোন কুলীনের নির্দিষ্ট পাত্র 
নাই। তাহারা যে কোন কুলীনকে কার্যযক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে 
পারেন। কাগজে তাহাদের নাঁম হেকাতে বা বক্রভাবে লেখা হ্য়। 
অন্ঠান্ত সমাজে যেমন একজন কুলপতি থাকেন, অষ্টগ্রামীদেরও তাহাই । 
তিনি উপস্থিত থাকিলে কম্মকর্তী যে কুলীনের পাত্র, তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়া, মুখ্য কুঙ্গীনকে মালা দিবেন । চৌদ গ্রামী সমাজে মালাধর সেন 
উষ্ভীষ ধারণ করিয়া সভায় আসিতেন। পাগড়ী দেখিলে মালাচন্দন 
প্রথমে কাহাকে দিতে হইবে, সকলে বুঝিতে পারিতেন। অষ্টগ্রামী 
সমাজে বিজয়াবিদঘূর্ণিত হইয়া মালাধর সেন তাহার ই শীপদে মাজা প্রদান 

77৯ দশগ্রাম দশজন বেষ্টিত'। 


৬ 


৮১ তান্বল বণিক 


করিতে কহিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাহাকে মাল্য গ্রহণের অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা হইরাছে । কুলপতির মাল্য সাত-দের প্রাপ্য হইল। 
তাহাকে মাল্যধর দে বলা যাইতে পারে। 

রাজ। বৈকুঠ নাথ দে বাহাছুর এই মালাধরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
এক্ষণে তাম্বলী কুলের প্রকৃত মালাধর হইয়াছেন। আদি সমাজ 
চেল-লায়েকদিগের আদি-পুরুষ রাজ্যধরের উদ্দেশ্যে বাটা রক্ষা করিয়া 
৪ এর মধ্যে ১॥*ঘরের মান যাহার প্রাপ্য, সর্বাগ্রে তাহাকে পান 
স্থপারি দেন। চতুগ্রণমীদের ডালা, কুলীনকে দিবার নিয়ম আছে। 
মালা-চন্ধন কুলীন মৌলিক বিচার না করিয়া বয়ঃজ্োষ্ঠকে সর্বাগ্রে 
দিয়া থাকেন। কুশদ্হে অধিবাসের ডালাকে “আজ্ঞ।র বাট, 
কহে। প্রামাণিক রক্ষিত বা প্রামাণিক আশ টৈবাহিক সভায় ইহ 
গ্রহণ করেন। গোঠীসেবায় এই ছুইঞ্জনকে অগ্রভাগ অক্প যুগপৎ 
পরিবেশন কর] হইত । দক্ষিণ-দাড়| সমাজে দন্বাল রক্ষিত কুলপতি। 
তাহার বিনান্থমতিতে কুলীনের বিদায়, সৎকশ্মের পুরস্কার ও অসৎ- 
কম্মের তিরস্কার হইতে পারে না। নিম্ন ঘরে আদান প্রদান করিলে 
কুলক্ষয় হয়। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে ধনগত কুল হ্ইয়াছে। 
কুলীনদিগকে প্রথমতঃ মালা চন্দন ও পান স্থপারি দ্দিতে হয়, পরে 
কুলীনের৷ উচ্চ বিদায় ও মৌলিকগণ তদপেক্ষা লঘু বিদায় পাঁন। 

বিষুপুর সমাজে পূর্ধ্বে একটা হাড়িতে পান স্থপারি ও নবাত্‌ দিয়! 
নিমন্ত্রণের চিহ্ন স্বরূপ অর্থ্যরূপে কুটুম্ব-গৃহে প্রেরিত হইত। ক্রমে বসতি 
স্থান দূরে সন্নিবেশিত হওয়ায়, উক্ত দ্রব্যের মূল্য এক পণ কপর্দক 
পাঠাইবার নিয়ম হয়। সকল সময় অন্ুষ্ঠানকারী পারগ না হইলেও 
তাহার পক্ষে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত করা উচিত বিধায়। 
ধাহাকে গৃহে আনিতে অক্ষম, তাহার জন্য পূর্ণ /* এক পণ ও 
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যাহাকে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করাইতে হইবে, তাহাকে পাচ কড়া কম 
পাঠাইতেন। এই সঙ্কেত দ্বারা পূর্ণ মূল্য গৃহীতা বুঝিতেন, ম্বগৃহে 
অবস্থিত হইয়া তিনি সম্মানিত হইয়াছেন, কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া 
অনাবশ্যক । হ্ষল্পমূল্য গৃহীতাকে অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণার্থ ক্রিয়াবাটীতে 
যাইতে হইত | এই প্রথাব নাম পরশ্ররামী দাড়া । এক্ষণে পত্রদ্বার। 
নিমন্ত্রণ কাষ্য সমাধা! হইয়া থাকে । বীকুড়া সমাজে বিবাহ-রাত্রে কন্তাও 
বরপক্ষীয়দিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়াকে পরশুরামী দীড়। 
কহে। চৌদ গ্রামী সমাজে শ্রাচ্ছে এক স্থানে যাইবার জন্য সওয়া 
ছয় গণ্ডা এবং বিবাহে বর ও কন্টাগৃহে উভয় স্থানে যাইবার জন্য পাঁচ বুড়ি 
পাথেয় নির্ধারিত হইয়াছিল । রাজভাটী সমাজের মধ্যেও কড়ি দ্বারা 
নিমন্ত্রণের প্রথা ছিল। অষ্টগ্রামীরাও্ শ্রান্ধে পনের গণ্ডা ও বিবাহে /* 
এক পণ কড়ি দিয়া নিমন্ত্রণ করিতেন । দক্ষিণ-দ্াড1| সমাজ পাথেয়ের 
কড়ি গ্রহণ করিতেন । কড়ির মুল্য তাত খণ্ড দ্বার গ্রহণ করা অনেকে 
এক্ষণে অবিধেয় মনে করেন । কুশদহে বহুকাল যাবৎ উক্ত প্তথা 
রহিত হইয়াছে । খাটুরা হইতে ধাহার] বরাহনগরে বাস করিয়াছেন, 
তাহারাও কিয়ৎ্কাল পর্যস্ত কডিব সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন । 

তাশ্ব লীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সামাজিক ও ভৌগোলিক এক্য 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে পৌরাণিক একত! প্রদর্শন করা আবশ্তক। 
১ম__চেল, এই নামধেয় আশ্রম আদি, রাজহাট,দক্ষিণ-দাড়। ও সঞ্চগ্রামী 
সমাজে শাগ্ডিল্য গোত্রের অস্তগত। ২য়--সেন উপাধিধারিগণ আদি, 
১৪ গ্রামী, ৮ গ্রামী, দক্ষিণ-্টাড়া ও ৭ গ্রামী সমাজের শাগ্ডিল্য গোত্বীয় । 
এতত্িন্ন বিষুপুর, রাজহাট, দক্ষিণ-দীড়া ও সপ্ঠ গ্রামী সমাজের সেনগণের 
মধ্যে সরশ্তপ গোত্রীয় ব্যক্তিও আছেন । ৩য়--পাঁলগণ আদি, রাঁভহাট 
দক্সিণ-দাড়া ও সপ্ত গ্রামী সমাজে কিয়দংশ শাগ্ডিল্য গোত্রীয়। অন্তে চৌদ্দ 
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গ্রামী ও সপ্ট গ্রামী সমাজে কাশ্থপ ৷ কেবল সপ্ত গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য। 
আছেন। ৪র্থ--দত্ত উপাধিধারীগণ তিন গোত্রে বিভক্ত। শাগ্ডিল্যেরা 


বিঞুঃপুর, রাজহাট, চতুর্থ গ্রামী, দক্ষিণদ্াড়া, ছুবরাজপুরের পল্লীগ্রাম 


ও কুশদহ সমাজে বাস করেন। ব্যাসখধি গোত্রীয়েরা চৌদ্দ গ্রামী, 
রাজহাট ও দক্ষিণর্দাডা সমাজে বাস করেন । পরাশর গোত্রীয়েরা আদি, 
চৌদ্দ গ্রামী ও রাজহাট সমাজে বান করেন। ৫য-_-কর, এই উপনাম 
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আদি, অষ্ট গ্রামী ও চৌদ্দ গ্রামী থাকে শাগ্ডলা 
গোত্রীয় এবং চতুর্থ গ্রামী ও দক্ষিণন্দীড়া সমাজে মধুকৌল্য গোত্রীয় । 
৬্-_লাহা আশ্রমের জনগণ অষ্ট গ্রামী চতুর্থ গ্রামী ও দক্ষিণদাড়া দলে 
শাপ্ডিল্য গোত্রাবলশ্বী এবং আদি ও চৌদ্দ গ্রামী সমাজে মধুকৌল্য 
গোক্রাশ্রিত। ণম-_ রক্ষিত উপাধি ছুই গোত্রে দৃষ্ট হয়। আদি, কুশদহ 
ও অষ্ট গ্রামী সমাজে শাগ্ডলা এবং চৌদ্দ গ্রামী, অষ্ট গ্রামী, দক্ষিণাড়া 
ও কুশদহে কাশ্তপ। ৮ম_আশ বিষুণপুর, দক্ষিণর্াডা ও কুশদহ সমাজে 
শাখিল্য । »ম--গুই চৌদ্দগ্রামী,বিষণুপুর,অষ্টগ্রামী, চতুর্থগ্রামী ও দক্ষিণ- 
দাড়া সমাজে কাশ্তপ । ১০ম--দে উপাধিধারিগণের মধ্যে তিন গোত্র দৃষ্ট 
হয়। আদি, দক্ষিণর্দাড়া ও সপ্তম গ্রামী থাকে কাগ্তপ। রাজহাট, 
অষ্টমগ্রামী ও দক্ষিণর্দাড়। থাকে শাগ্ডিল্য এবং চৌদদগ্রামী রাজহাট, 
চতুর্থগ্রামী ও সপ্তমগ্রামী সমাজে কপিল খধির গ্রোত্রীয়। ১১শ-_া 
উপাধিধারিগণ চৌদ্দগ্রামী দক্ষিণদাড়া ও সপ্তমগ্রামী সমাজে মধুকৌল্য 
গোত্রীয়। ১২শ_ কৌচ দক্ষিণদাড়। ও অগ্টগ্রামী সমাজে মধুকৌপ্য 
গোত্রীয়। ১৩শ--কুণড, আদি, রাজহাট, চতুর্থগ্রামী, দক্ষিণন্াড়া ও কুশদহ 
সমাজে সপ্তর্ী গোত্রীয়। ১৪শ-_সিংহ, আদি, চৌদ্গ্রামী, চতুর্থগ্রামী ও 
ছুবরাজপুরের পল্লীগ্রামী সমাজে ভরদ্বাজ গোত্রীয়। লৌহ-বত্্ণ এক্ষণে 
বিভিক্প সমাজকে নিকটস্থ করিয়া দিয়াছে । আমরা পরস্পরের নিকট 
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পরিচিত হইয়! হৃদয়ের দূরতা নষ্ট করিতে পারিলে এক মহাসমাজে 
পরিগণিত হইয়া পরস্পরের সাহাষা দ্বারা আপনাদের মঙ্গল সাধন 


সমর্থ হইতে করিতে পারিব। 


জন সংখ্যা 
( আনুমানিক ) 


১। বদ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী 

২। বেঁচির ১৪ গ্রামী 

৩। বিষণুপুরের বর্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী 
৪। বীকুড়ার রাজহাটা 

৫। জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী-.. 

৬। মেদিনীপুরের চতুর্থগ্রামী--. 

৭। হুগলীর ৪২ গগ্রামী (দক্ষিণর্দাড়া ) 
৮। কুশদহের সপ্চগ্রামী (গণিত ) 
৯। ছুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী 
১০1 বন্কারির গোয়ালপাভ। অগ্টগ্রামী 
১১। কোতরাপুরের উতৎ্কল অষ্টগ্রামী 
১২। খড়গপুধের সংসারে ৪২ গ্রামী 


বদ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী 


১৬০৬ 
৮০০০ 
৪৫০৩ 
৪৫০০ 
৫৫০৩ 
৪৫০০ 
২২০০ 
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আদি ৪২ গ্রামী সমাজ এখনও প্রায় আদি অবস্থায় আছেন। 


অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারেন নাই। 


কলিকাতা 


৮৬ তাশ্বল বণিক ূ 


রসাপটিতে ইহাদের কাধাক্ষেত্র দুষ্ট হয়। মেমারির নিকটবর্তী পাচখেয়া। 
গ্রাম নিবাসী কাশ্তপগোত্রীয় ৬ রঘুনাথ দের পুত্র গণেশচন্দ্র মুবসিদাবাদের' 
নবাবের মুদি ছিলেন । মুবসিদাবাদের পথে ইনি বহু জলাশয় খনন 
করাইয়া গিগ্ছেন । বাপীতটে শিবস্থাপন1 করিয়া দেবসেবার জন্য 
পৃজককে তন্নিকটে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন । জলদান তাহার 
জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। পাঁচখেয়া, শশনাডা, শাজন, ঘোষ, দেবপুর, 
শক্তিগড এবং ছোট বেলুন গ্রামে চাহার অনেক নিদর্শন দেখা যায় । 
তৎকর্তৃক স্থাপিত ৬ রঘুনাথজিউ ও ৬ গণ্ডাবচণ্তী অগ্যাপি বিরাজ 
করিতেছেন । গণ্ডারে তাল নামক পুক্ষবিণীর তটে ও অপরাপর বন্থত্তর 
স্থানে ইনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । চণ্ডী মন্দিরের গানে নিশ্মাণ__ 
অব ১৬৫৫ শক খোদিত আছে। চগ্তীর সেবার জন্য পৃজককে ৮০ 
সওয়া আট বিঘ1 ও ঢাকীকে (বাদ্যকর ) ১/০ এক বিঘা নিষ্ষর ভূমি 
দান করিয়! গিয়াছেন । গণেশচন্দ্রের বংশপর্যায়ে দুর্গাচবণ, পিরিতরাম, 
রামস্ন্দর, শ্ীমস্ত--হইতে বাবুলাল উৎপন্ন হইয়াছেন । উনি কুশীদজীবী | 
নিঃশস্কনিবাসী শ্রীযুক্ত যুগোলকিশোর কর একজন বিশিষ্ট বাক্তি। পূর্বের 
ইনি কলিকাতায় বাণিজ্য বাপারে রত থাকিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত 
উঠাইয়। দিয়াছেন। ইহার জমীদারী প্রভৃতির বাধিক আয় অন্ন পাচ 
হাজার টাকা । এই গ্রামে কর পদবীধারী নফরচন্ত্র নামে আরও 
একজন জমীদার আছেন; এতত্তিন্ন সোনামুখী নিবাসী শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দ্রনাথ মহাদানী ও কাঞ্চন নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রুষ্দাস 
লায়েকও এই সম্প্রদায়ে খ্যাতনামা । শেষোক্ত ব্যক্তি বর্ধমান 
মিউনিসিপাজিটার কমিশনর ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। 
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৫ তাম্বল বণিক 


বৈঁচির ১৪ গ্রামী 


আদি ৪২ গ্রামী তান্থ লী হইতেই ১৪ গ্রামী থাকের উদ্ভব। শকাৰা 
১৪৬১ অন্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাতুয়া পরগ্রণার সঙ্সিকট মৌজে 
দ্বার বাসিনী গ্রামে বিন্ববর সিংহ নামে জনৈক তাম্বলী বাস করিতেন। 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ষষ্টিবর সিংহ । ইনি পূর্বেষ কড়ির ব্যবসায় 
করিতেন । বর্ধমানের অন্তর্গত ছুটীপুর পরগণার এলেকায় গোকুলভাঙ্গ। 
নামক গ্রামের নিকট কংস নদার তীরে লোহারভাঙ। নামক স্থানে 
প্রাচীনকালে একটি হাট হইত । উক্ত লোহারভাঙ্গার হাটে নানাস্থান 
হইতে বলদে, গো-শকটে ও নৌকাযোগে নানা প্রকার ভ্রব্যা্দি 
আমদানি হইত । তথ্কালে পয়সার প্রচলন ছিল না, স্থতরাং কড়ির 
দ্বারাই বিনিময়ের কার্ধয সম্পন্ন হইত; এমন কি সোণা রূপা আদি এই 
কড়ির দ্বারা খরিদ হইত । 

* একদিন যষ্ঠীবর সিংহের হাট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন সময়ে 
ভয়ানক ঝড় ও শিলাবুষ্ট আরম্ভ হয়। ঘোর অন্ধকারে গন্তব্য পথ স্থির 
করিতে না পারিয়া তিনি বৈচিগ্রামে উপস্থিত হন । অনেক অস্গসন্ধালে 
জানিতে পারিলেন, সেই গ্রামে একঘর তাহার স্বজাতি তাশ্ব,লীর বাস 
আছে । যগীবর সিংহ সেই ঘোর অদ্ধকারে অতি ক্রষ্টে তথায় উপশীত 
হইলেন এবং পরিচয় প্রিজ্ঞাসা করাতে বুঝিতে পারিলেন, যে, তিনি. 
বন্ধমানের পালবংশ-সন্ভৃত তা্ব,লী। তাহার নাম শ্রীমন্ত পাল। এই 
সন্তোষজনক পরিচয় পাইয়া! তিনি উক্ত পাল মহাশয়কে আত্ম-পরিচয় 
প্রদান করিলেন। ইহাতে পাল মহাশয় তাহাকে শ্বজাতি বলিয়া 


* দামোদর দত্ত প্রামাণিক মহাশয়ের বংশীয় বৈচি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
দত্তের গৃহে রক্ষিত কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত । 


পর্ধব-নিয় ৮৯ 


যত্বসহকারে, তাহার পরিচধ্যা করেন। পাল মহাশয়ের একটি 
অবিবাহিতা কন্য! ছিল। আহারাস্তে কথোপকথনকা'লীন পাল মহাশয় 
ষ্টাবরকে কহেন, “মহাশয়! আমি কন্তাদায়গ্রস্ত। আপনি আমার 
'্বজাতি, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্তাটিকে বিবাহ করেন, তবে 
কন্ঠাদায় হইতে আমাকে উদ্ধার করা হয়__-আপনার সহিত কুটুদ্িতাস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়৷ যারপরনাই স্থথী হই, এই প্রস্তাবে ষঠীবর পিংহ সম্মত 
হইলেন এবং সেই দিন শুভ বিবেচন! কবিয় শ্রীমস্ত পাল অতিথিকে কন্ত। 
সম্প্রদান করিলেন। মহা আনন্দে ষ্লাত্রি গত হইল। পরদিন প্রাতে 
প্রতিবেশীবর্গ ও আত্মীয্-স্বজন পাল মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইয়া 
বরকন্তাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং সমারোহে বরকন্তাকে পাঠাইবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ছ্বারবাসিনী গ্রামে অর্থাৎ যষঠীবর নিংহের বাটীতে তাহার 
পিতা বিন্ববর সিংহ গত রাত্রের দারুণ ছূর্য্যোগ ও পুজ্ের অস্ুপস্থিতিতে 
অত্যন্ত চিস্তিত হইয়া ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহাসমারোহে 
বাদ্যভাণ্ড করিয়া ষীবর স্বন্ত্রীক গৃহপ্রবেশ করিজেন। বিদ্ববর 
দেখিলেন, পুক্র ভাট করিতে গিয়া! বিবাহ করিয়া আসল । ইহার 
কারণ কিছুই বুঝিতে ন| পারিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। যষীবর সিংহ গত রাত্রে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিবিক 
বর্ণনা করিলেন । পুত্রের নিকট সমস্ত বৃতাস্ত অবগত হইয়া বিশ্ববর 
রুগ্রভাবে কহিলেন, “তুমি আমার সন্তান, আমি বর্তমান রহিয়াছি, 
আমার অজ্ঞাতে তুমি বিবাহ করিয়া আসিলে, আমাকে না৷ জানাইয়া 
তুমি কাহার ও কোন্‌ জাতির কন্া বিবাহ করিয়া আনিলে? আমি 
তাহার কিছুই জানিলাম না; অতএব তুমি আমার পুত্র হইয়া যে কার্ধ্য 
করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে আমি গৃহে স্থান দিতে পারি না। পুত্র- 
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বাৎসল্যবশতঃ যদি ভোমাকে স্থান দিই, তাহা হইলে আমি স্বজাতির 
নিকট পতিত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব; তাহ। আমি ইচ্ছা করি। 
না। অতএব স্বজাতির নিকট অপদস্ত না হইয় পূর্ববাহ্েই তোমাকে । 
আমি পরিত্যাগ করিলাম । তুমি যেখানে বিবাহ করিয়াছ, তথায় গমন 
কর। এই বলিয়! বিশ্ববর সিংহ আপন পুত্র ষঠীবরকে পরিত্যাগ 
করিলেন । 

ষ্ঠীবব সিংহ আপন পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়া! পত্বীসহ 
পুনরায় বৈচি গ্রামে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। ততৎকালে বেঁচি 
গ্রামে দামোদর দত্ত নামে একজন ক্ষমতাবান্‌ কুলীন ছিলেন। শ্বশ্তর ও 
জামাতা তাহার সাহাষ্যে একটী পৃথক দল গঠন করতে সঙ্কল্প কবিলেন। 
কুটম্বদিগকে বৈচিতে আসিয়া বাস করিবার জন্য নানা স্থানে সংবাদ 
প্রেরণ করা হইল । তদন্গসারে প্রথমতঃ দামোদরের পরিচিত ছয়টা 
পরিবার এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর আরও 
চারিটী পরিবার এ দৃষ্টান্তের অন্ুনবণ করিলেন। উহার পর রত্বাকর 
সিংহ বৈচিতে আসিয়া বাস করিলেন। সর্বসমেত চতুর্দশটা 
পরিবার এক প্রাণ হইয়া একই লক্ষ্য সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 
তাহাদের পূর্বনিবাস যে চৌদ স্থানে ছিল, তাহার নাম প্রবন্ধের 
শিরোভাগে ছন্দোবদ্ধে লিখিত হইয়াছে । তাহার। চৌদ্দ স্থানের অধিবাসী 
হওয়ায়, আপনারা চতুর্দশ গ্রামী নামে পরিচিত হইলেন। রত্বাকর 
সিংহ কুল বৃত্তান্ত লিখিবার ভার প্রাপ্ত হন, তজ্জন্ত তিনি সরকার সিংহ 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে বেলেড়া গ্রামে মল্লিক উপাধিধারী জনৈক তাশ্থুলী বাস 
করিতেন। তাহার পূর্বপুরুষ নবাব সরকারের চাকুরি করায়, খা 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তৎসঙ্গে কিছু জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


সম্বন্ধ-নির্ণয় 


%/ 


৯ 


ইভারা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোকছিলেন। উপবোক্ত অজ্ঞাতনামা 
মল্লিক মহাশয় বেলেডাগ্রামে এই স্ময়ে একটা পুফ্রিণী খনন 
করাইয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি খাএর পুক্ষরিণী নামে প্রসিদ্ধ এবং 
এখনও বর্তমান আছে । একডিন্ন খাএর দেবালয় ও তাহার অপরাপর 
কীন্তি উক্ত গ্রামে এখনও বক্ষে ধাবণ করিয়া রহিয়াছে । ইনি মোকাম 
মৌগাছি হইতে যাদবসিংহ ও চন্দ্রকোনা হইতে দিবাকর সেন 
এবং অন্যান্য গ্রাম হইতে আরও কতকগুলি তাম্বলীকে আনাইয়া 
এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন । ইহার! চৌদ্দ গ্রামীদের সহিত মিলিতে 
সম্মত ভইলেন ; যাদব সিংহকে কুলীন করা হইল । দিবাকর সেন ও 
মল্লিক প্রভৃতি চারিঘর উত্তম মৌলিক বলিয়া গণ্য হইলেন । যাদব সিং 
পশ্চাৎগামী কুলীন হইলেন । চন্দ্রকোণার দিবাকর সেন পশ্চাৎগামী 
মৌলিক হইলেন এবং বর্দমামেব শ্রীমস্ত গালের যে সম্মান, মল্লিক মহাশয় 
সেহ সম্মান লাভ করিলেন । ইহাদের গাই হইল না। ইহাদের উপাধি 
বেলেড়ার সিংহ ও বেলেড়ার মেন এই পর্যন্ত মান্য হইল । অতঃপর 
এই শ্রেণীতে দে, সেন, লাহা, রক্ষিত, চেল, গত ই, ধুচনিসিংহ ও রত্বাকর 
সিংহের জ্ঞাতি হাডগেয়ে সিংহ প্রভৃতি আসিয়া দলভুক্ত হইতে লাগিলেন। 
ইহারা বিশেষ মান্ত পাইলেন না। 


১৪গ্রামী সমাজ-প্রবর্তকের পরিচয় 


নাম উপাধি . গাই গোত্র 
১। দামোদর দত্ত প্রামাণিক বালগোড় ব্যাস খষি 
২। শ্রীমস্তপাল খ। বদ্ধমানের পাল কজ্জন। 
৩। ষীবর দিংহ হালদার দ্বারবাসিনী ভরঘ্বাজ 


৪1 রত্বাকর সিংহ জঅরকার দিপে রি 
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উপাধি গাই গোত্র | 
৫। বারসিন্লিলাহা বেলে মধুকৌল্য 
৬। তেলকৃপী কর রুষ্ণনগর শাগ্ডিল্য 
৭। দম্বাল রক্ষিত জাইপাড়। কাশ্যপ 
৮। কষ্টের দী দ্বারহাটা মধুকৌল্য 
৯ দেএর দে ফতেপুর কপিলখফি 
১০। কর্ণসেন গোপীনাথপুর শাগ্ডিল্য 
১১। পরাশর দত্ত টাদবাটা পরাশর 
১২। গগঝধিসেন বড়স্থর গগখাষি 
১৩। বিরলে গুই ষাড়েশ্বরগুর কাশ্ঠপ 
১৪। বটগ্রামী দত্ব টাচোয়। শাগ্ডল্য 


দামোদর দত্ত প্রামীণিকের চারি পুত্র; ষছুনাথ, বাণীনাথ, গোপীনাথ 
ও মুরারীমোহন | যঠাবর সিংহ ভালদারের চারি পুত্র; ভবনাথ, বৈদ্যনাথ, 
চন্দ্রশেখর বা রঘুনাথ এবং গোকুল। রত্বাকর মিংহ সরকারের ছুই 
পুত্র; হরি ও বিষণ । ইনি দ্বিতীয় পক্ষে বর্ধমানের সন্গিকট ধামাশ 
গ্রামে মালাধর সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। মাল্যধর নিঃসস্তান 
ছিলেন, তাহার সম্মান দৌহিত্রদ্য়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। 

মহৎ হইবার আকাজ্ষ। না হইলে কেহ কৃতী হইতে পারে ন]। 
আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অদম্য উৎসাহের 
সহিত আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে কৃতসংস্কল্প হইলেন। প্রথমতঃ 
দলের পুষ্টিসাধনের জন্য নানা! উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 
আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনের জন্য বিধবার ব্রতৌপবাসাদিতে 
কঠোরতার বিধান করিয়াছিলেন । আচার ব্যবহার সৎ হইলে লোক- 
সমাজে মর্য্যাদান্বিত হইতে পারা যার, ইহ! তাহারা বুঝিয়াছিলেন। 
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বৈচির দক্ষিণ পাড়ায় একটী মন্দির আছে। বৈচির সমাজ 
সংস্থাপনের নিদান ষঠীবর সিংহেব কনিষ্ঠ পুত্র গোকুল ইহার নির্মাতা । 
প্রবেশদ্ধারোপরি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে 7 


শুভমুস্ত | 
শকাবা। ১৫৪০৪ । 


এই অব্্‌,* আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি-স্বরূপ। মন্দিরে যে 
দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অন্তহিত হইয়াছেন। গর্ভগৃহ উত্ভিদে পূর্ণ 
হইয়াছে । দেবোপাসকের ভবন জনশৃন্ত হইয়া ভগ্নাবস্থার অতীত 
কাহিনী বিবূত করিবার জন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এই স্থান বাবু 
রামলাল মুখোপাধ্যায় অর্থবলে আপন আবাসের অস্তভূক্ত করায়, 
সেবকের বংশকে কান্তি মন্দিরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে 
হইয়াছে। এই সমাজের দৃরীভূত শ্রীমস্তপাল পশ্চিম প্রদেশ হইতে 
আসিয়া বর্ধমানরাজের নিকট কার্যস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তৎকালে বৈঁচি-প্রদেশ বনাকীর্ণ ও গণ্ডার দ্বার] উপদ্রত ছিল। মহারাজ 
এই স্থান লোকালয়ের উপযুক্ত কবিবার জন্য শ্রীমস্তকে আয়মা অর্থাৎ 
স্ব্নকরে প্রদান করেন এবং খ! উপাধি দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। 
তদীয় বংশধরগণ বর্গীর হাঙ্গামাকালে ধন প্রাণ লইয়া ভাগীরথীর পরপারে 
আবাস মনোনীত করিয়াছিলেন । শ্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল 
চৌধুরী এই বংশের অধস্তন পুরুষ । নফরবাবু অত্যন্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি। 
কখন আলস্তে কালাতিপাত করেন না। জমীদারীর আবশ্তকীয় 
স্থান সমূহ স্বয়ং পরিদর্শন করেন, জমীদারীর অপেক্ষা ব্যবসায়ে 
ইহার প্রসার অধিক। লীলকুঠি, চা বাগিচা, ধান্য ক্ষেত্র হইতে 





চি 


₹ ১৫৮২ খষ্টাবব। 
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আয়ের অর্ধাংশ উপাজ্জিত হয়। কৃষ্ণনগরে জলের কল টব 
জন্য একসময় ইনি লক্ষ টাকা দ্দিতে চাহিয়াছিলেন । তাহা হইলে; 
রাজোপাধি দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিতে পারিতেন। নফর বাবু 
অতি যোগ্য লোক। বহুকাল হইতে 13150206 1302৭ এর ড৬£০০- 
0179107091) এর কাধ্য নির্বাহ করিতেছেন । কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্রদান্গ 
বাবু লৌহ ব্যবসায় শিক্ষার্থ ইংলপ্ডে গিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিয়া কষ্মক্ষেত্র না পাওয়ার, কাধা করী শিল্প শিক্ষা বিফল করিয়াছেন । 
কেবল বিদেশীয় আহার ব্যবহারে অভ্যন্ত ভইয়া বংশে অশাজি আনয়ন 
করা হইয়াছে । কন্ম সকলেবই করা আবশ্যক, কিন্ত তাহার ফলের 
অধিকারী সকলে ভইতে পারে না। বিপ্রদ্াস বাবু সমুত্রপারে যাইয়া 
বছু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তিনি প্রশংসাভাজন সন্দেহ 
নাই । নফর বাবুর সমবেত জমীদারী ও মহাজনীর আয় বাধষিক তিন 
লক্ষ টাকা ছিল। তাহার পিতামহ অধিক আয়ের সম্পত্তি রাখিয়' 
যান নাই । পিতা অল্পদিন মাত্র উত্তরাধিকারী হ্ইয়াছিলেন। নফর 
বাবুর ক্ষমতায় বর্তমান সৌভাগ্য লক্ষ্মী অজ্ভিত। নদীয়া জেলায় 
কুষ্ণনগররাজের পর নফর বাবু গণনীয়। গোয়াড়ি হইতে নাটুদহ 
আট ক্রোশ ব্যবহিত। কৃষ্ণনগর হইতে শিবিকারোহণে বাটী যাইবার 
কালে ইহাকে অন্যের ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয় না। আসামে চা- 
বাগিচা করিয়া নফর বাবু বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ধাহার 
পিতামহের শ্রাদ্ধে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার মাতৃ-শ্রাদ্ধ কাশী- 
ধামে এক হাজার টাকা ব্যয়ে সংসাধিত হইয়াছে । 

রত্বাকর সিংহের বংশধর দেব্টপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীলাল সিংহ 
কলকাতার বণিকদিগের মধ্যে গণনীয়। তিনি এক সময় রাজধানীর 
“মেরিফ" পদে ব্রতী হইয়াছিলেন। জলপথের বাণিজ্য হ্রাস হইলে 
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উত্তর পশ্চিম হইতে তাহার এত দ্রব্য সম্ভার আসিত যে, এক সময় 
কেবল মাত্র তাহার তিনি লইয়া পূর্ণ রেলগয়ে শকটের একখানি ট্রেন 
আনাইতে হইত। ব্যবসায় উপলক্ষে মুঙ্গের অঞ্চলে ইনি অনেক 
জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন | এক্ষণে স্বকীয় জমিদারী ভিন্ন অন্থত্র হইতে 
তাহার স্বৃত আইসে না। “বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমাশ' সভার 
ইনি পৃষ্ঠপোষক । এতত্তিন্ন এই সমাজে আরও অনেকগুলি জমীদাব 
আছেন। তীভাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল। 

বড়ন্ণ নিবাসী শ্রমনোমোহন দে, কেশেডাঙ্গার গ্রনলিনাক্ষ দত্ত, 
মহানাদ নিব|সী শ্রীগিরীশচন্ত্র কর, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জিতপুর 
নিবাসী শ্রীমহেশচন্দ্র সিং, জেল1 রাজসাহীর অন্তর্গত গোয়ালকাদি 
নিবাসী শ্রাগিরীশচন্দ্র দত্ত ও আমরাল নিবাসী শ্রীবীরেশ্বর সিংহ । 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সরম্বতীর সেবা করিয়া তান্ব লীকুলের 
মুগোজ্জল করিয়াছেন। শ্রীযুগল কিশোর দে, মুনসেফ, শ্রীশিবচন্দ্র দে, 
হুগলীকোর্টের উকিল, শ্ীশভুচন্দ্র দে, বি, এল, হাইকোর্টের উকিল। 
শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, রুষ্ণনগরেধ উকিল, শ্রীযোগেন্দ্রন্দ্র সিংহ, চুয়াডাঙ্গার 
উকিল, শ্রীদিজদাস সিংহ ভাগলপুরের উকিল, শ্রীকেদারেশ্বর দত, 
থু্গনার উকিল, আমরাল নিবাসী শ্রীবৈকুঠনাথ সিংহ, মুরশিদাবাদ 
নিবাসী পঞ্চানন দত্ত, খয়েরপুর নিবাসী বসস্তকুমার সিংহ ও রুষ্ণনগর 
নিবাসী পঞ্চানন সেন ইহারা সকলেই ওকালতী করিয়া থাকেন। 
রুষ্ণনগর নিবাসী শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ও রামচন্দ্র পুব নিবাসী [ুশ্রীত্বারিকা- 
নাথ সিংহ ইহারা উভয়ে মোক্তারি করিয়া থাকেন। এই সমাজে 
ডাক্তারেরও অভাব নাই | বৈচী নিবাসী শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মিংহ এম, 
বি, খারদহনিবাসী শ্রীন্রেন্্নাথ সিংহ এল, এম, এস, কেশেডাঙগ। 
নিবাপী শ্রীনসিংহ দাস দিংহ এল, এম, এস, উপরোক্ত সাকিমের, 


৯৬ তান্বল বণিক 


| 
শ্রীনিশানাথ দত্ত ইহার! সকলেই চিকিৎসা কাধ্যে ব্রতী আছেন) 
কেশেডাঙ্গা নিবাসী শ্রীরামগোপাল দত্ত এক জন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য 
ব্যক্তি। ইনি এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! কৃষ্ণনগর কলেজে 
শিক্ষকতা! করিতেছেন । নিস্ড়া নিবাণী শ্রদাসরথী কর ও পুলিনবিহারী 
কর ইহারা উভয়েই বি-এ পরীক্ষো্তীর্ণ। এখনও উহাদের ছাত্র. 
জীবন। সাহাগঞ্জ নিবাসী শ্রীগজেন্দ্রনাথ দে ও আমরাল নিবাসী 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ ইহারা উভম্নে গভর্ণমেন্টের কর্মচারী । এক জন 
বেঙ্গল আপিসে ও শেষোক্ত নামা মিলিটারি আপিসে কন্ধ করেন। 
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সম্বন্ধ-নির্ণয় ৯৯ 


বিষ্পুরের বর্ধমানিয়া ৪২ গ্রামা 


অন্ান্ত সমাজের স্তায় এই সমাজের ব্যক্তিগণও ক্ষুদ্র বা বুহৎ 
ব্যবসায়ে শিপ্ত আছেন । চাকুরী করিতে হইলে শ্বজাতি ভিন্ন অন্যের 
নিকট থাকিতে প্রায় দেখা যায় না। বীকুড়ার জঙ্গল মহলে প্রচুর 
পরিমাণে লাক্ষা জন্মিয়া থাকে । এই সম্প্রদায়স্থ অনেকেই রং-গালার 
কাধ্য করিতেছেন । লোনামুখী এই ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। তথা 
হইতে অনেক লাক্ষার বাক্স কলিকাতার মোরান কোংর হাটে আসিয়। 
বিক্রীত হইতে দেখা যায়। সোনামুখী গ্রামে এক ঘর বিট উপাধি- 
পারী জমীদারের বাস ছিল। এক্ষণে তাহার সম্ততিগণ বহু পরিবারে 
বিভক্ত হইয়াছেন। এই সমাজেসরস্বতীর সেবক অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। 
জয়পুর নিবাসী শ্রীহরিশঙ্কর দত্তের পিতামহ হইতে অধন্তন ৪1৫ পুরুষ 
পধ্যস্ত ইহারা সমভাবে শিক্ষিত। ইহ।র| তিন সহোদর; জোষ্ঠ, 
শ্রীহরিশঙ্কর, মধ্যম, শ্রীত্রক্জষানন্দ এবং কনিষ্ঠ, শ্ীপরমানন্দ দত্ত । হরি- 
শহ্কর বাবুর পিতামহ বিষুপুর রাজার না্ধেব দাওয়ান ছিলেন। ইহার 
পিতা ২৪ পরগণার কালেক্টারির সেরেন্তাদদার ছিলেন; সেই স্থত্রে 
তিনি কলিকাতার ভবানীপুরে বাস করেন। ইহাতে তদীয় 
পুত্রগণের বিদ্যোপার্জনের স্থবিধা হয়। তিনি কহিতেন বিদ্যোপার্জন 
বিনা অক্ন-সংস্থাপন হইবে না, এইটা বোধগম্য হইলে অধ্যয়নে প্রবৃত্তি 
জন্মিতে পারে । হরিশঙ্কর বাবু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে সিনিয়র 
স্কলারসিপ পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া বি-এল, উপাধি অঞ্জন করেন। 
অতঃপর চাইবাসায় অবস্থান করিয়! ব্যবহারাজীবের কাধ্য করিতেন। 
সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ইনি বিশেষ অন্গুরাগী। বহুকাল চেষ্ট/ করিয়া 


১০৩ তাস্বংল বণিক 


স্বজাতিদিগের মধ্যে কড়ি ও পান দ্বারা নিমন্ত্রণ-প্রথ রহিত করিয়া চি 
পরিবর্তে পত্রের প্রচলন করেন। কুচিয়াকোলে রামানন্দ দাসের মাতৃ- 
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কন্যাপণ গ্রহণ রহিত করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ৪ 
পুক্তিকা প্রচার দ্বারা তাহাতে রুতকার্ধ্য হন। সাহিত্য সেবায়ও উহার 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক প্রণীত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে ইহার বিদ্যাবিষয়ক একটি প্রবন্ধ দেখা যায়। ময়ুরভঞ্জের 
রাজপরিবারের ইতিহাস ইহার লেখনীপ্রস্থত। এততিন্র “ফুল' নামে 
একথানি কবিতাগ্রন্থও তাহার, দ্বারা রচিত। ইহার পুত্র কৃষ্ণমাধব 
দত্ত বি-এল, এক্ষণে পিতার কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই 
আদর্শ পরিবার বিদ্যাধনে অধিকারী হইয়। তাশ্বলীকুলের গৌরব ও 
ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পরমানম্দ বাবুও একজন সাহিত্যসেবী । 
ছাত্রজীবনে ইনি “রম্ণীরত্ব” নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
ইহাতে তাহার কবিস্থলভ হৃদয়ের অনেক পরচয় পাওয়া যায়| ব্রহ্ধা- 
নন্দ বাবু হাইকোর্টের মোক্তার, পুত্র শরৎচন্দ্র উকিল, ও পরমানন্দ বাবু 
এঁ স্থানের অনুবাদক । স্বয়ং হরিশঙ্কর বাবু ও তাহার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র 
সকলেই উকিল। এই সমাজে ইহাদিগের অপেক্ষা অর্থ বলে বলীয়ান 
অন্য কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু বংশপরম্পরা বিদ্যাবলে বলীয়ান্‌ এই 
পরিবার ভিন্ন দৃষ্ট হয় না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনন্দমন দর্ত ময়ূরভগ্জে ও শ্রীযুক্ত 
কেদারনাথ আশ বি-এল, আলিপুরে ওকালতী করিয়া সামাজিক 
সম্মানের পথ পরিষ্কৃত করিতেছেন। 

এই সমাজের মধ্যে “জিজ্ঞাসা-পড়ার খাতা" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 
ইহাতেই আমর! পরশ্ুরামের আর একটি কবিতা পাইয়াছিলাম। 

প্রশ্ন । শ্রকেনে কহিলে আগে নাম কহ পিছে। 
শ্রিএর সহিত নাম কোন্‌ শাস্ত্রে আছে ॥ 


সন্বন্ধ-নির্ণয় ১০১ 


শ্রী বা কাহারে বলে নামের হয় কেহ। 
লঘু গুরু দুজনাকে নির্ণয় করে দেহ ॥ 
উত্তর। জন্মিলেন লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র মন্থনে । 
তেকারণে শ্রানাম বলয়ে সর্বজনে ॥ 
দ্বিজ পরশুরাম কহে শুন মহাশয়। 
স্সীপুরুষে দুজনাতে গুরু শিষ্য হয় ॥ 
বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ তাত্রকূট ব্যবসায়ী মৃত শ্রীপতি কর এই 
নমাজের একজন বিশিষ্ট লৌক ছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী 
আমরা ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা তাণ্,লী-সমাজ নামক মাসিক পত্র হইতে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
ইনি ৬ গঙ্গানারায়ণ করের পুত্র; ইহার মাতার নাম শ্রামতী 
হরমোহিনী দাসী (এখনও জীবিতা )। ইনি সন ১২৫০ সালে বিষুপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
ইহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। মৃত্যুকালে 
সম্তানগণের ভরণপোধণের জন্য কোনও রুপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। ইনি বিদ্বান ছিলেন ন1; কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন! 
একমাত্র সঙ্গীত ব্যতীত, শ্রীপতি পিতার আর কোন বিষয়ের অধিকারী 
হইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার প্রতিপালনের ভার 
শ্রীপতির উপর পড়িল। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু মাত্র ছিল না; ব্যবসায় 
বাণিজ্যেও তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে লেখা পড়া ন৷ 
শিখিয়া, জাতীয় ব্যবসায়ে উপেক্ষ। করিয়া গীত বাদ্যে শৈশবকাল অভি- 
বাহিত করিয়াছিলেন । এক্ধপ অবস্থায় নিজের উদাঁরান্ধের সংস্থান ও 
তছুপরি পরিবার প্রতিপালন অন্য লোকের পক্ষে যে, দুর্বিষহ, যন্ত্রণা গ্াদ, 
ক্লেশকর ও চিন্তার কারণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু চিন্তা 
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কাহাকে বলে, শ্রপতি আশৈশব তাহা জানিতেন না) কোনরপ 
ক্লেশকরী চিন্তাও কখনই তার মনে উদ্দিত হয় নাই। আজীবন তিনি) 
মনের আনন্দে ছিলেন । তাহার আর একটি অমান্থষিকী শক্তি ছিল, ; 
তাহার কথোপকথনে অত্যন্ত বিষাদিত ও তাপিত প্রাণও ক্ষণকালের 
জন্য সংসারের ছুঃখ, শোক, তাপ তুলিয়া এক প্রকার অনির্ববচনীয় 
আনন্দ উপভোগ করিত। তাহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, 
লোকে বলিত 'শ্রীপতি মরা মানুষকে হাসাইতে পারে ।, 

যাহ1 হউক, শ্রীপতি নিজের এবং পরিবারের প্রতিপালনের জন্ত এক 
দিনের জন্যও চিত্তিত হন নাই। 

বিষুপুর সঙ্গীতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; এক্ষণে তথায় আর তাদৃশী 
সঙ্গীতচচ্চা হয় না বটে কিন্তু, শ্রীপতির বাল্যাবস্থাকালে বিষ্ণুপুরের 
প্রতিগৃহে সঙ্গীতচচ্চার অতিন্ুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। ২৪টা অতি 
উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ যাত্রার দলও ছিল। শৈশবকালে ইনি কোন একটি 
যাত্রার দলে বালক সাজিতেন ; পরে যৌবনে ভিনি সং সাজিতে বেশ 
শিখিয়াছিলেন। সন ১২৭৯ সালে তিনি কোন একটি যাত্রার দলের 
আসামী হইয়া, পঞ্চকৃটাধিপতির রাজধানী কাশীপুরে গান করিবার জন্য 
গমন করেন। ততকালে তাহার বয়স ২৯ বৎসর । অন্য লোকে বলে 
যে শ্রীপতি গান করিবার জন্য কাশীপুরে গিয়াছিলেন, কিন্ত আমার বোধ 
হয় ষে, লক্ষ্মী দেবীর সন্বর্দনাও সঙ্গে আনয়ন জন্য শ্রীপতি কাশীপুরে 
গমন করিয়াছিলেন। কাশীপুর গমন হইতেই তাহার ভাগ্যোদয্কের 
স্ত্রপাত হয়। এক্ষণে বিষুপুর যেমন তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ, তখন 
কাশপুরও সেইরূপ ছিল; কিন্তু কাশীপুরের রাজার খাসের তামাক 
রাজ! ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পাইতেন না। 

শ্রীপতির গীতাভিনয়ে কাশীপুরাধিপতি তাহার উপর অত্যন্ত সস্ত্ 
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হইয়াছিলেন এবং পুরস্কারম্বরূপ তাহাকে কতকথখানি খাস তামাক 
উপহ্থার দেন এবং তৎসঙ্গে ইহার প্রস্তত-প্রণালী শ্রীপতিকে শিখাইয়া 
দিবার জন্য তামাক-প্রস্ত তকারীকে আদেশ করেন। শ্রীপতি বিষুপুরে 
প্রত্যাগমন করিয়া, পর বৎসর সন ১২৮৭ সালে নিজ বাটাতে তামাকের 
ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন । 

অল্লকালের মধ্যেই শ্রীপতির তামাক চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল 
ও তৎস্জেই প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তামাকের কাটুতী দেখিয়া, 
তিনি অধিকতর উৎসাহে নিজ কারখানার আয়তন বাড়াইলেন এবং 
বর্ধমান, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল প্রভৃতি বুহৎ বৃহৎ বন্দরে 
তামাকের দোকান খুলিয়। দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই তিনি অতুল খরশ্বর্্যশালী হইলেন। 

কিন্তু এশ্বধ্যবৃদ্ধির সহিত তাহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে 
নাই; পূর্বের স্তায় সম্পন্ন অবস্থাতেও তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী ও 
হ্ষ্টচিত্ব ছিলেন। 

তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্‌ ছিলেন? দেব-দেবী ও ব্রংহ্ষণগণের প্রতি 
ঠাহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি পরোপকারীও ছিলেন; পরছুঃখ 
অপনয়ন জন্ত ব1 দুর্ব্বিপাকের প্রতীকারার্থ ভিনি যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিতেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, কালের দুমিবার শক্তিবশে তিনি এই 
তুল এশ্ব্ষ্যের রীতিমত ব্যবহার করিবার সময় পাইলেন না। 
সন ১৩০৩ সালের ১৬ই শ্রাবণে শোকার্ত জননীকে শোক-সাগরে 
ভাসাইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরকালের শান্তিনিকেতনে গমন 
করিলেন। 
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বাকুড়ার রাজহাটা 


জেল! বদ্ধযানের অন্তর্গত সাতগেছে, পাচড়া, বটগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে 
এই সমাজের আদি বাসস্থান ছিল। মুসলমান বাদসাহের অত্যাচারে 
পীঁড়িত হইয় ই হাদিগের পৃর্বপুরুষগণ একত্র দলবদ্ধ হইয়। প্রথমে বাকুড়া 
জেলার অন্তর্গত বিষুগুর পরগণার মধ্যে রাজহাট গ্রামে বাস করেন। 
অনেকে আবার মহারাষ্ট্র অর্থাৎ বর্গার ভয়ে ভীত হইয়া রাজহাট 
পরিত্যাগ করতঃ রাজগ্রাম, নড়রা, বালগুমা, ছাতনা প্রভৃতি গ্রামে 
বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। বদ্দমান হইতে রাজহাটে বাদ হেতু 
এই সম্প্রদায়কে রাজহাটা-তাস্বলী কহে। রাজহাটী-তাঙ্ব,লীগণ চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা--৬৪,৪৯,৬* ও ২** ঘরে। ইহার কারণ 
এই অঙ্গমিত হয় যে, প্রথমে সাতগেছে হইতে আমিবার সময় যে কয়েক 
ঘর এক সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহার] সেই সেই সংখ্যার আখ্যায় এক 
একটি পৃথক শ্রেণীতে সন্নিবি্ট হইয়াছেন | ইহার মধ্যে ৪৯ ও ৬৪ 
ঘরে পরস্পর আদান প্রদান চলে এবং ৬০ ও ২০* ঘরেও আদান প্রদান 
চলিয়া থাকে। নৈকট্য হেতু কোন কোন স্থলে ৪৯ ও ৬৪ ঘরের 
সহিত ২** ঘরের আদান প্রদান চলিতে দেখ! যায়। এই সমাঙ্জের 
তাম্থলীগণ ৭৬২ ঘরে নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই কর্মস্ত্রে এক্ষণে লুব্ধলিয় ও তদস্তগত নান! 
স্থানে বসবাস করিতেছেন । 

পুরাকালে বাকুড়ার অস্তগত হরিহরপুর গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে 
একটি অনাদি শিবলিঙ্গ ছিল। তত্রতা অধিবাসী বনমালী দত্ত মহাশয়ের 
একটি গাভী প্রত্যহ সেই বনমধ্যে প্রবেশকরতঃ উক্ত শিবলিঙ্গের উপর 
দুগ্ধ. বণ করিত। বনমালী দত্ত গাভীর দুগ্ধ না দিবার কারণ অন্ু- 
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সন্ধান জন্য একদিন এঁ গাভীর অন্থসরণ করেন এবং বনমধ্যে উপস্থিত 
হইয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করেন। পরে শ্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীস্থ ৭৬২ ঘরের 
অন্চমতি লইয়া তন্মধো ১৪ জন লোক এই হরিনাথ মহাদেবের সেবাইত 
নিযুক্ত হন। ইহারা ১৪ ভাই নামেও কথিত হন। তাহাদের 
ংশধরগণও পূর্বোক্ত মহাদেবের সেবাদি করিয়া থাকেন ও সেই 
সম্মান উপভোগ করেন। বীকুড়া জজ-আদ্দালতের উকিল শ্রীযুক্ত 
গিরীশচন্দ্র দত্ত, বি-এল, এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । এই 
সমাজে যে কয়েকটী শিক্ষিত ব্যক্তি দেখ! যায়, তাহার অধিকাংশই 
দত্ত পরিবার তুক্ত। গিরীশ বাবু ব্যতীত রাণীগঞ্জ নিবাসী শ্রীশশীভৃষণ 
দত্ত ও আডরা নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ইহারা উভয়েই স্থশিক্ষিত। 
একজন রাণীগঞ্জে ওকালতি করেন। ইনি বি-এল উপাধিধারী ও 
অক্ষয় বাবু ক্কুলসমুহের সহকারী পরিদর্শক | ইনিও বি-এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ। 
এতভিম্ন কুণ্ড বংশেও কয়েকটী শিক্ষিত লোক আছেন। তন্মধ্যে 
শ্রব্েলোক্য নাথ কুণ্ংশ্রীহৃদয়নাথ কুণ্ডু, ওক্রীস্থরেন্দ্রনাথ কু, উল্লেখযোগ্য । 
স্বরেন্ত্রনাথের এখনও ছাত্রজীবন । ভ্রেলোক্যনাথ ও হৃদয়নাথ উভয়েই 
মোক্তারি করিয়৷ থাকেন। অন্তান্ত সমাজের তুলনায় এই সমাজে 
জমীদারের সংখ্যা অল্প? রাজগ্রামনিবাসী কুণ্ড পরিবারই জমীদার শ্রেণী- 
তুক্ত। উহাদের মধ্যে বৈকু্ঠনাথ ও কেদারনাথ কুণ্ড, বর্তমান আছেন। 
জমীদারী ভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্য ইহাদের খ্যাতি আছে । নড়র' 
নিবাসী অনস্তলাল দেও এই সমাজের একজন বর্ধিষু ব্যক্তি । 
উপরোক্ত বনমালী দপ্তই হরিহরনাথের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজহাটি 
বটগ্রামী দত্তদ্িগের আদি পুরুষ | যৎকালে ইনি প্রথম রাজহাটে বসতি 
করেন, সেই সময় অর্থাৎ সাতগেছে হইতে আপিবার কালীন, দগুপানি 
মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন । 
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শশ্রীঞ হরিহরনাথ ঠাকুর ই রাজহাটা তাম্বল"'দিগের কুল দেবত!। 
এই সমাজের মধ্যে যখন কোন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুক্ষরিণী, কূপ বা! জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা অথবা! অপরাপর কার্ধা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রী হরি- 
হরনাথের নিত্য সেবা ও গাজন এ্ভূতি পর্বের ব্যয় নির্ববাহার্থ ছুউ 
টাকা করিয়। আদায় হয় এবং এ টাকা উপরোক্ত দেবসেবায় ব্যয় 
হইয়া থাকে । 

উহাদের ন্তার ২০* ঘরেদেরও বাশকেটে গ্রামে শ্রীপ্রী, রঘুনাথ জিউ 
নামক বিগ্রহ আছেন এবং রাজহাটীদিগের মত প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে 
ত্াহারাও ছুই টাকা করিয়া শ্রীশ্রী রঘুনাথ জিউর সেবার জন্য দিয়া 
থাকেন। 

কথিত আছে যে,কুটুম্বের অভিসম্পাত পুনকুটার দত্তবংশ নিঃসন্তান । 
কুটুম্ববর্গকে নিমস্ত্রণকালে ঢেটরা দ্বারা আহ্বান করিবার ভার উপরোক্ত 
দত্তদিগের প্রতি অর্পিত হয়। একদ। তাহারা আপনাদিগের সম্মান 
প্রদর্শনার্থ মিছামিছি ঢেটর] দিয়া অনেক কুটুম্বকে একত্র করিয়াছিলেন । 
আহত কুটুঙ্ববর্গ ইহাদ্দিগের মিথ্যা চাতুরী অবলোকনে সকলে অভি- 
সম্পাত করেন। তদবধি এই বংশ নিঃসস্তান। 

৬ নবীন মোহন দত্ত এক জন বিখ্যাত লোক ছিলেন । সন ১১৯০ 
সালে ইনিবাকুড়া মোকামে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম স্থষ্টি- 
ধর দত্ত । ইনি একজন ম্বনামধন্ত পুরুষ ছিলেন । পূর্বে বাকুড়া একটা 
বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। চতুর্দিক হইতে বলদের পৃষ্ঠে ছাল! চাপাইয়। 
নান! প্রকার শস্য, তৈল, লবণ, ঘ্বৃত প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ত্রব্য সম্ভার 
বেপারীর! আমদানী করিত এবং এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য সকল অপরাপর 
স্থানে বিক্রয়ার্থ চালান দ্রিত। এই সকল বেপারিদিগের অবস্থানের 
জন্ত নবীন মোহন দত্ত আবামস্থান প্রস্তত করাইয়া দেন। অদ্যাপি 
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চ্ 


এ স্থান বেপারিহাটা নামে খ্যাত। এ সকল বেপারিদিগের নিকট 
বাসাভাডা লইয়।, তত্ভিন্ন নবীনমোহন নিজেও তাহাদিগের নিকট হইতে 
দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যেই প্রচুর লাভবান হন। 
ইনি ব্যবসায় দ্বার যেরূপ অর্থোপার্জন করিয়! গিয়াছেন,সৎকার্য্যে ব্যয়ও 
তাহার ততোধিক ছিল। তিনি নিরক্প, নিরাশ্রয় ও বন্ত্রহীনকে অন্ন 
বস্ত্র ও আশ্রয় প্রদানে যথাসাধ্য তাহাদের দুংখমোচনে সচেষ্ট থাকিতেন । 
তাহার আরও একটী বিশেষ গুণ ছিল। যখন তিনি বেপারিহাটার কুঠি 
হইতে মধ্যাহ্ন ভোজন জন্য বাটাতে আসিতেন, তখন সদর রাস্তার উভয় 
পার্থখে ষে সকল স্বজাতীয় কুটুম্বকে দেখিতে পাইতেন, বিশেষতঃ যাহার! 
পল্লীগ্রাম হইতে ব্যবসায়ৌপলক্ষে বাকুড়া সহরে আমিতেন, তাহাদিগকে 
সাদরে মধুর নভ্ভাষণে আপন বাটাতে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন। 
শুনা যায়, প্রত্যহ তিনি ২০।২৫ জন কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে 
বসিতেন। বাকুড়াবাসী অধিকাংশ লোকই ইহাকে সম্মান করিত এবং 
উহার পরোপকারিতা। গুণ থাকায়, বনুতর লোক তাহার বশীভূত ও 
আজ্ঞাবহ ছিল। তিনি এস্থানে এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন যে, সহসা কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণে সাহস করিত না। 
বহুল অর্থ বায় করিয়। বেপারিহাটার সন্িকট একটি স্ুবৃহৎ বাধ প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। আরও একটী উল্লেখষোগ্য কীর্তি দ্বেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহ1 তাহার রাসমঞ্চ। সন ১২৪৯ সালে উপরোক্ত রাসম্চ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিঞ্চিৎ নানাধিক ত্রিংশৎ সহশ্র টাকা ব্যয়ে মহাসমা- 
রোহে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্ধা সম্পাদিত হয়। এই সময় ইনি বিভিন্ন 
দেশ হইতে উপযুক্ত কুলাল সকলকে আনাইয়া সহন্্র সহস্র মৃন্ময় প্রতি- 
সুত্তি নিশ্মাণ করাইয়া মন্দিরের সর্ধস্থানে স্থুচারুরূপে সজ্দিত করিয়া 
ছিলেন। ইহার রাসোৎ্সব দর্শনার্থ দূরতর পল্লী ও বিভিন্ন প্রদেশ 
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হইতে অসংখ্য লোক এই বাকুড়া সহরে সমবেত হইত ও ভন্নিবন্ধন 
লোকের এতই জনতা হইত যে, বাঁকুড়া সহরের প্রশস্ত পথে ভিড় 
ঠেলিয়া যাওয়া সথকঠিন হইত । খাদ্য দ্রব্যাদি সাতিশয় ছুর্লভ ও মহার্ঘ 
হইয়া উঠিয়া ছিল। যে সময় বাধ প্রতিষ্ঠা করেন, এ সময়েও তিনি 
যথেষ্ট ব্যয় শ্বীকার করিয়। স্থানীয় সহশ্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে সুচাকুরূপে 
ভোজন করাইয়া পাথেয় ও দক্ষিণ। দানে তীহাদের তুষ্টি সম্পাদন 
করিয়াছিলেন এবং বীকুড়াবাসী সমস্ত কুটুম্ব মণ্ডলীকে ও সকল বরের 
লোককে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়! পরিতোধপুর্রবক ভোজন করাইয়া- 
ছিলেন। প্ররুতপক্ষে ইনি রাজহাটা তাস্ব লীগণের কুলগৌরব ছিলেন। 
তাহার ন্যায় তেজন্বী, উন্নতমন! লোক এই সম্প্রদায়ে অতি অল্লই দেখা 
ধায়। অদ্যাবধি তাহার বংশধরেরা উপরোক্ত কীত্তিকলাপ দর্শনে ও 
ও স্মরণে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়। থাকেন । 

ইহার জীবনী সম্বন্ধে আর একটি কৌতুহলবিশিষ্ট আখ্যায়িকা 
স্মরণ হওয়ায় লিপিবদ্ধ করা গেল। যে সময় ইনি রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, এ সময় বাকুড়াবাসীদিগের মধ্যে দুইটা দল ছিল। এক 
দলে এই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত তাম্বলীগণ, অপরদলে বীাকুড়া সহরের সাত 
মহলের বিভিন্ন জাতীয় লোক ছিল । তাহারা ৮ নবীনমোহন দত্তের 
অনুকরণে সকলে একত্র হইয়া একটি দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। 
৬এগৌরমোহন দত্ত ও জনৈক কন্মকার তাহার প্রধান নেতা ছিলেন। 
পরস্পর ঈর্যাবশত: একদল অপর দলকে অগপ্রতিভ ও অপদস্থ 
করিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একদ1 দোল পর্বোপলক্ষে সাত 
মহলের লোক সকল ব্রাঙ্গণভোজন করাইবার জন্ত বিভিন্্ স্থানের ব্রাহ্মণ 
বর্গকে নিমন্ত্রণ করতঃ তদস্থযায়ী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়া 
ছিলেন। ৬ নবীনমোহন দত পূর্ববাহ এই সংবাদ পাইয়া যাহাতে সাত 
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মহলের লোক সকল এই সমারোহ কাণ্ডে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও সাধারণের 
নিকট অপদস্থ হয়, তাহার একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি অপর 
কয়েক জন ব্রাদ্ধণের দ্বারা দুরতর গ্রামের আরও বহু শত ব্রাঙ্মণকে সাত 
মহলের দ্বোলতলায় ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, ও সকলের 
অজ্ঞাতে আপন কুঠি বাটাতে ৩৪ দিন পূর্বব হইতে প্রচুর পরিমাণে 
আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর যখন বিভিন্ন 
গ্রাম হইতে নিমস্ত্রিত ব্রাহ্ষণবর্গ দলে দলে আসিয়া দোলতলায় উপস্থিত 
হইলেন, তখন সাতমহলের লোক সকল ব্রাহ্ধণদিগের এতাধিক জনতা 
ও সংখ্যা দেখিয়া ভয়-ব্যাকুলিত চিত পুনরায় আহারীয় দ্রব্যের নৃতন 
বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তুএ সময়ের মধ্যে এতাধিক 
লোকের খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করা স্থকঠিন হইল। ব্রাহ্মণগণ 
একে পথশ্রাস্ত, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, সকলেই অত্যন্ত ক্রোধ 
প্রকাশ করতঃ দোলমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণকে যথোচিত তিরক্কার ও নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিলেন । ৬ নবীনমোহন দত্ত সুযোগ: বুঝিয়া অপরাহ্ণ সময়ে 
স্বয়ং সেই সকল ব্রাহ্ষণমগ্ডলীর সম্মুখীন হইয়া! গললগ্রীকতবাসে কাতর ও 
দীন বচনে এ সমস্ত নিম্ত্রিত ব্রাহ্ষণবর্গকে আপন কুঠিবাটীতে ভোজনার্থ 
অনুরোধ করিলেন । ব্রাক্ষণগণ৪ তাহার বিনয় দর্শনে সম্তধপ্ হইয়া 
তথাস্ত বলিয়া সকলেই গাত্রোথান করিলেন ও ত্বাহার কুঠিবাটিতে 
আসিয়া শ্বপরিতোষে ভোজন করিলেন। ৬ নবীনমোহন এইব্দপে 
ব্রাঙ্ণগণের পরিচর্ধ্যা করিয়! দক্ষিণ ও পাথেয় দানে তাহাদের আশীর্ববাদ 
ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। যাহাহউক ম্বোপার্জিত ধনের এক্প 
সন্ধায় অতি অল্পই দেখা যায়। সন ১২৬২ সালে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি 
কাল কবলিত হয়েন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বাধ ও রাসমঞ্চ অদ্যাবধি 
হ্বনামের ষশঃসৌরভ বিষ্তার করিতেছে । 
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১১২ তাস্বল বণিক 
জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী 


অষ্টগ্রামী তান্বলীগণ কটুকী তাম্বলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্ততঃ 
কটকের তাশ্ব লী নামে কোন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় না । তবে 
মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের তাস্বলীগণ উড়িষ্যার তাস্ব লী 
বলিয়। খ্যাত। অবশ্য যখন মেদিনীপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান 
উড়িষ্যার অন্তর্গত ও নিকটবর্তী, তখন থে কটৃকী তান্বলীগণ বঙ্গদেশীয় 
তাম্বলীগণের সংশ্রব না রাখিবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। 
অষ্টগ্রামীর। যদিও কটূকী তাম্বলী বলিয়া পরিচিত, তথাপি দক্ষিণে শেষ 
সীমা বালেশ্বর পধ্যন্তই ইহাদের আদান প্রদান চলিয়া থাকে। 
বালেশ্বরের দক্ষিণে অর্থাৎ কটক বা! পুরীতে ইহাদের কুটুম্ব বিরল। 
মেদিনীপুর, অষ্টগ্রামী সমাজের প্রধান স্থান; কারণ এই স্থানেই 
ইহাদের সংখ্যা অধিক। মেদিনীপুরস্থ তাম্ব লীগণ একত্রিত হইয়া এক 
বৃহৎ মন্দির নিশ্বাণ করাইয়া তন্মধ্যে জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন। 
চারি বৎসরে এ দেবায়তন সম্পূর্ণ হয়। ১২?৮ সালের কান্তিক মাসে 
উহার নিশ্মাণ কার্য আরম্ভ হয় এবং ১২৬২ সালের ১৫ই শ্রাবণ,রবিবার 
শেষ হয়। আরব্ধ ও পরিসমাপ্তির তারিখ এবং নিশ্মাতার নাম মন্দির- 
নিয়ে দেখা যায়। ইছাপুর নিবাসী শ্রীমাধবচরণ মিক্ত্রিকর্তৃক নির্রিত। 
মন্দিরের উপরিভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিত আছে । 

জগন্নাথ নিবাসার্থং শ্রীজগন্াথ মন্দিরং | 
জগন্নাথ পদাজাপ্ত্ৈঃ তাম্বলিনিকরৈঃ কৃতঃ ॥ 
স্থভমস্ত শকাব * * 

এই সমাজের প্রত্যেক বিবাহে অথবা! গার্হস্থ্য উৎসবে আগ্রে জগন্নাথ 

দেবের জন্য কিছু দান করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে সন্দেশের- 
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কড়ি কহে । এতভিন্ন, সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কোন ছুৃষ্কার্ধ্য করিলে 
সামাজিক নিয়মে তাহার অর্থদণ্ড হয়। এ দণ্ডিত অর্থও জগন্নাথ দেবের 
সেবায় ব্যয়িত হইন্বা থাকে । মধ্যে মধ্যে এই “সন্দেশের কড়ি” লইয়া 
বিষম গোলযোগ ঘটে । 

এই সমাজ ২২টা স্থান লইয়! গঠিত। চলিত ভাষায় স্থানকে থান 
কহে। ক্রিগ্জা-কলাপ কালে সেই সেই স্থানীয় কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ 
কাধতে হয়। উপরোক্ত বাইশটা স্থানের মধ্যে সতেরটা স্থান বাঙ্গালার 
অন্তর্গত এবং পাঁচটা উড়িষ্যায় অবস্থিত। স্থবর্ণ রেখার পরপার হইতে 
উডিষ্যা আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে ২২ স্থানের নাম ও তত্রত্য কতিপয় 
অরধিবাসীর সংজ্ঞ1 প্রদত্ত হইল । 


১। ঘাটাল ১০১ শ্রীরামেশ্বর মল্লিক 
২। চন্দ্রকোনা এ শ্ীত্রেলোক্যনাথ মল্লিক 
৩। রাধানগর তত শ্রীবাবুলাল দে 

৪। চাইপাট ১৮ শ্রীমহেজ্জনাথ কর 

৫। বালিদাওয়ানগঞ্জ *** ** শ্রীবেণীমাধৰ গুই 
৬। খানাকুল এ শ্রীসীতানাথ লাহা 
৭। (€েনহাট ০০৮ ০৮৭ শ্রীগোসাইদাস রক্ষিত 
৮। গোপীগঞ্জ তত তত শ্রীদেবেক্জরনাথ দে 

৯। কবোরজো তত শ্রিশশীতৃষণ দে 
১০। খাঁড়াল বনপাটন! *** **" শ্রীব্রজনাথ দে 

১১। ক্ষীরপাই ২৮22 শ্রিযোগেন্দ্রনাথ গু ই 
১২। দাসপুর ৮৮৮০৮ শ্রীসতীশচন্দ্র দে 
১৩। বাসদেবপূর ৮ *** |রামেশ্বর দে 


১৪। নিমতলী রি শ্রীবিহারীনাথ নন্দী 
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১৫ | নোয়াদ। ** ৮০, শ্রপ্রাণকৃষ্ণ দে 

১৬। প্রতাপপুর এ শ্বীমহেশ্ন্্র আশ 

১৭। হরিণাডাঙ্গী এ শ্রগৌরহরি সেন 

১৮। গয়েশপুব -, তত শ্রীরামচরণ কর 

১৯। তমলুক ১৮৮০৭ শ্রীত্রেলোক্যনাথ রক্ষিত 
২০। মোহনপুর "** "০" শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন 
২১। মলিঘাটা এ শ্রীহরেরাম রক্ষিত 
২২। মহানালার গড় *** রা ঈ% সস 


১৪ গ্রামী সম্প্রদায় অপেক্ষা সকল বিষয়েই ইহার পশ্চাৎগামী । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই সমাজে বিরল। বালেশ্বর নিবাসী 
শ্রীজ্যোতীন্দ্র নাথ কর, তমলুক নিবাসী শ্রীত্রেলোক্যনাথ রক্ষিত ও 
মেদ্িনীপৃর নিবাসী শ্রদূর্গদাস রক্ষিত ইহারা এই সমাজের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। পূর্বোক্ত নামা জ্যোতীন্দ্র বাবু নীলগিরিতে 
মোক্তরি করিয়া থাকেন। তমলুকের প্রত্যেক লোকহিতকর কার্ষ্যে 
ত্ৈলোক্য বাবুকে উৎসাহী দেখ! যায়। ইনি বিলুপ্ত তমলুক পত্রিকার 
সম্পাদক ও তমলুক ইতিহাস প্রণেতা । অধুনা ইনি জমীদারীর 
তত্বাবধান কার্ধ্যে ব্রতী আছেন। ছুর্গাদাস বাবু মেদিনীপুর মিউনিসি- 
পালিটীর কমিশনরের ও অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
যাহ। হউক এই সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব থাকিলেও, জমীদারের 
তারদৃশ অসন্তাব নাই। বালেশ্বরের রাজা ও*মেদিনীপুরের মল্লিকদের 
হ্যায় এশবর্যশালী লোক অন্য সম্প্রদায়েও বিরল । বিশেষতঃ রাজোপাধির 
সম্মান কেবল এই সম্প্রদায়ে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই সমাজে যে কয়েক 
জন জমীদার আছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই নিবাস মেদিনীপুর । 
পূর্ব্বোক্ত মল্লিক পরিবারের মধ্যে বর্তমান শ্রীযোগেন্দ্রনাথ, জ্যোতীন্দ্রনাথ, 
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যামিনীনাথ ও রত্বেশ্বর মলিকই খ্যাতনামা । এতদ্বাতীত ছুর্গাদাস 
রক্ষিত ও রামচরণ দে উভয়েই উল্লেখষোগ্য ব্যক্তি । মল্লিক উপাধিধারী 
শ্ররত্বেশ্বরের জমীদারী ও তাহার আয় স্বতন্ত্র। এততিন্ন অপর তিন 
জনের সমবেত সম্পত্তি । আয় অন্যন এক লক্ষ টাকা । বালেশ্বর-রাজ 
শ্রবৈকু্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্পত্তির আয়ও লক্ষাধিক মুত্র হইবে। 

কলিকাতার জোড়াসাকো। নামক পল্লীতে এই সম'জের পঞ্চাশ ঘর 
লোকের বসতি । বড়বাজারস্থ মনোহর দাসের চকে তাহারা লৌহ 
ব্যবলায়ে লিপু । ৃ 

বিষুপুর অঞ্চলে প্রচলিত “জিজ্ঞাসা-পড়ার খাতার, ন্যায় উড়িয়া 
অক্ষবে লিখিত এক খানি কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে । মায়াপুর হইতে 
আগত বাঙ্গালীর। যে কুলজী সমভিব্যাহারে আনিয়াছেন, ইহা তাহারই 
অন্থলিপি সন্দেহ নাই । আমরা ইহাতে দেখিলাম যে মালাধর সেন 
৯৭২ সালে গয়েশপুর পরিত্যাগের সময় সম্মানিত ছিলেন। 
৯৭৬ সালে মায়াপুরে ধন্ম ঠাকুর স্থাপনকালে যে কুটুম্িত৷ 
হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অষ্টভাইয়ের মধ্যে গণ্য হন নাই; ম্থতরাং 
তাহার তখন সম্মান তিঝোহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধর্ম 
ঠাকুর বৌদ্ধমত্তের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই তিনটার অন্যতব দেবতা! । 
রমাই পণ্ডিত লিখিয়াছেন-_ 

€ীধন্ম দেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।” 

ধর্মের ধ্যান যে প্রকার দেখা যায়, পৌরাণিকদিগের কোন ধ্যেয় 
তব্দপ হইভে পারে না 
যেস্তান্তে। নাদি মধ্যে! নচ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নে! 

পাদঃ 

নাকারে৷ নৈবরূপং নচভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য। 


১১৬ তান্বল বণিক | 


যোগীনদ্র ধর্যানগম্যং সকল জনময়ং সর্ববলোকৈক নাথম্‌ 


ভক্তানাং কামপুর স্থরনর বরদং চিন্তয়েত, শুন্য মূর্তিং 1৮* 


মায়াপুর জাহানাবাদের অতি নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে, 
তাম্বলীদের এখানে বাস নিষিদ্ধ। কিন্তু এই জাতিকে এক্ষণে তথায় 
ব্যবসায়ের জন্য অবস্থিতি করিতে দেখা ধায়। 


রক্ষিত বংশায় জন্মেজয় মল্লিক 


অষ্টগ্রামী তাম্বলীদিগের মধ্যে ধনে বিখ্যাত জমীদার জন্মেজয় 
মল্লিক দ্বিতীয় স্থানীয়। বালেশ্বর রাজের নিয়েই ইনি আসন পাইতে 
পারেন। ইহার পিতার নাম ৬দাতারাম মল্িক। প্রথমতঃ মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত কৃতবপুর পরগণার এলাকাধীন মলিঘাটি গ্রামে ইহাদের 
আদি বাসস্থান ছিল। অনুমান দেড়শত বৎসর পূর্বে পল্লীগ্রামে 
বিদ্যাশিক্ষা ও ব্যবসায় প্রভৃতিতে অস্থবিধা হওয়ায়, তাহার পিতা 
উপরোক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ মেদিনীপুর সহরে আসিয়া বসবাস 
করেন। পিতা তাদৃশ ধনবান ছিলেন না। সামান্য মুর্দির দোকান 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এ সময় মেদিনীপুরের জঙ্গল মধ্যে 
মহারাষ্ট্রদিগের একটা দুর্গ ছিল। ছুর্গ হইতে সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্র বা 
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বর্গীগণ বহির্গত হইয়া নানা স্থানে লুণ্ঠন করিত। &ঁ ছুর্গ গড়-মান্দারণ 
নামে অভিহিত । ইংরাজগণ বগীদিগকে দমন করিবার জন্য সময়ে 
সময়ে এখানে সৈন্ু প্রেরণ করিতেন । কিন্ত তাহাতে অসুবিধা হওয়ায় 
ইংরাজরাজ কর্ণেলগোলাঃ সিপাহী-বাজার প্রভৃতি স্থানে সৈন্ত সমাবেশ 
করেন এবং ক্রমে বর্গাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া তাহাদের 
দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। উপরোক্ত দুর্গে অনেক দিন পধ্যস্ত 
ইংরাজ সেনা রক্ষিত হয়। এসময় ৬দাতারাম মল্লিক ও ৬ভগীরথ 
রক্ষিত প্রভৃতি কয়েকজন সমশ্রেণীর.তাত্ব লী মিলিয়া ইংরাজ সৈম্তগণের 
রসদ সরবরাহ করিতেন । তাহারাও যাইবার কালে এ সকল রসদের 
মূল্যের পরিবর্তে প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া অনেক অর্থ ও বহমূল্য দ্রব্যাদি 
প্রদান করিতেন । এইরূপে তাহার! কিছু ধন সঞ্চয় করেন। যাহা 
হউক তৎকালে ৬দাতারাম মল্লিক শিশু জন্মেজয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ 
পাঠশালায় প্রেরণ করেন। জন্মেজয় শিক্ষা সমাপন করিয়া পিতার 
ব্যবসায় ও তেজারতি দেখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ৬্দাতারাম 
মল্লিক অত্রস্থ ৬প্রেমঠাদদের কন্তার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। 
কিছুদিন পরে দাতারাম পাঁচ ব ছয় শত টাক! মাত্র রাখিয়। পরলোক 
গমন করেন। এ সময় জন্মেজয়ের বয়ঃক্রম ২০।২৫ বসব । পিতার 
মৃত্যুর পর, জন্সেয় এ সামান্ত অর্থ সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে 
ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই এ টাকা খাটাইয়। 
ব্যবসায় ও তেজারতিতে দ্বিগুণ লাভ করেন । যে সময় দাতারাম 
মল্লিক মলিঘাটি হইতে সদরে আইসেন, সেই সময় ভগীরথ রক্ষিতও 
কার্ধ্য সৌকাধ্্যে মেদিনীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। উভয়েই এক 
জাতীয় ও এক স্থানীয় ছিলেন । অবস্থাও উভয়ের সমান ছিল। একই 
উপায়ে উভয়ে ধনোপার্জনে প্রবৃত্ত হন ও সমভাবে কৃতকার্য ও হয়েন। 


১৬৮ তান্বল বণিক | 
দ্াতারাম ৪ ভগীরথ উভয়ের যেব্ধপ সখ্যতা ছিল, তাহাদের তরদিগের | 
মধ্যেও তদ্রূপ সাতিশয় প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছিল । 

জনশ্রুতি এইরূপ যে, জন্মেজয় মল্লিক প্রথম অবস্থায় এতাদৃশ ব্যয়- 
কু ছিলেন যে, কি পিতৃসঞ্চিত কি স্বোপার্ভিত অর্থের মধ্য হইতে 
যে কোন কারণেই হউক না কেন, এক কপর্দকও ব্যয় করিতে 
কাতর হইতেন। 
এইবপ ব্যয়কুঠতা হেতৃুই তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে বিপুল সম্পত্তির 
অধিকারী হয়েন। যাহা হউক, জন্মেজয় সঙ্গতিশালী হইয়! নান! 
প্রকার সৎ কার্যে উপরোক্ত বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ইনি 
সাতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, ক্রিয়াশীল, .মিতব্যয়ী ও 
পরিণামদরশী লোক ছিলেন। উত্তরপাড়ার বাবু জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
ন্যায় যে জমীদারী ক্রয় করিতে হইবে, হ্বয়ং তাহা বিশেষ রূপে দেখিয়া 
শুনিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। ইনি যে সকল স্থানে জমীদারী ক্রুয় 
করেন, প্রত্যেক জমীদারীতে মন্দির প্রতিষ্ঠ' করিয়া দেব স্থাপন! 
করিয়া যান এবং বলতবাটীর সম্মুখে কাশী হইতে দ্বাদশটী শিব 
আনাইয়া দ্বাদশ শিব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা বরেন। ১২৮০ সালে 
শিবালয় ও রাসমঞ্চ নিশ্মাণ আরম্ভ হম এবং_১২৮৩ সালের ২২শে 
পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হয়। উদ্যানবাটার মধ্যেও ইহার প্রতিষ্ঠিত 
শিবালয় আছে। বাটার সন্মিকটে (মীরবাজার) আরও দুইটা 
শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার জমীদারীর অন্তর্গত ধনেশ্বরপুর গ্রামে 
তিনি ১০৮টী অশ্বখ বৃক্ষ প্রতিষ্টা করেন। তিনি তুলা-পুরুষ দান 
উপলক্ষে প্রভূত অর্থব্যয় করেন ও নানা দিগ্েশ হইতে অধ্যাপক 
মগ্ডলীকে আনাইয়। যথেষ্ট সমাদরে বিদায় ও পাথেয় প্রদানে তাহাদিগের 
স্ব্ধনা করিয়াছিলেন। তুলার সময় অন্ত অন্ত ধাতু অপেক্ষ] রৌপাই 
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অধিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতত্তিম্ন সার্ধ নব সহশআ্াধিক ব্রাহ্মণ, ম্বজাতি 
কুটুম্ব, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোককেই সধত্বে ভোজন 
করাইরা অশেষবিধ দানাদি করিয়াছিলেন । তুলা, শিবমন্দির ও 
রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা একই দিনে সমাহিত হয়। আবার এ দিনেই তাহার 
মধ্যম। কন্তার বিবাহ হয় । এতছুপলক্ষে কয়েক দিন যাবৎ দান ও 
ভোজনাদিতে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বাটাতে কুলদেবতা 
শ্ীশ্রু৬ রাধাকান্ত জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার ও অপরাপর 
স্থানের দেব সেবার স্থবন্দোবস্ত আছে । লোকহিতকর প্রত্যেক কার্যে 
ইহার মুক্তহত্তত। দেখা গিয়াছে । সাধারণের উপকারার্থ স্থানে স্থানে 
পথ, ঘাট, পুষ্ষরিণী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া 
গিয়াছেন। প্রতি বৎসর ছুর্গোৎসব, রাস, জগদ্ধাত্রী, ম্বরম্বতী, 
রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোল, শিবরাত্রি প্রভৃতি যে সময়ের 
যে পৃজা, সকলই সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইয়৷ থাকে । যাহাহউক, 
উল্লিখিত কীর্তি সকল আজও তাহার স্থনামের পরিচয় দিতেছে । 
জন্মেজয়ের পাচ পুত্র ও তিন কন্ত।-যজ্ঞেশ্বর, যোগেন্্রনাথ, যছুনাথ 
জ্যোতীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ যামিনীনাথ। সন ১২৯৪ সালে চচত্র 
মাসে জন্মেজয় পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বরও ১৩০৭ 
সালের ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রায় ৪* বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। তৃতীয় পুত্র যছুনাথ কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং অনুমান 
২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলিত হন। ব্যাধিগ্রন্ত থাকায় ইনি 
পিতার সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। জন্মেজয় মৃতুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি 
কুলদেতা শ্রীস্্রএরাধাকাস্ত জীউর নামে উইল করিয়া যান। এমন কি 
বসত বাটা পর্যাস্ত দেবন্ব করিয়া যান। তদ্দহুনারে আজ পর্যযস্ত জমীদারীর 
দাখিল রাধাকাস্ত জীউর নামেই লিখিত হইয়া থাকে । সমস্ত সম্পন্তির 


১২, তাশ্ব'ল বণিক 


আয় সর্বাগ্রে দেব সেবার জন্য রক্ষিত হয় । অনন্তর যাহ] উদ্ত্ত 


1 


থাকে, তাহাই উপস্থিত তিন সহোদরে বন্টন করিয়া লন। | 


্‌ 
) 
মর 


১২৯৪ সাল হইতে,অর্থাৎ জন্মেজয়ের মৃত্যুর পর, সম্পত্তি রিসিভারের 
তত্বাবধানের অধীন রহিয়াছে । জন্মেজয় মলিকের সখা, রমানাথ 
রক্ষিতের বংশধর, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রক্ষিত এক্ষণে মেদিনীপুরের একজন 
খ্যাতনামা জমিদার ও অবৈতনিক বিচারক বলিয়া সম্ত্রান্ত লোকের 


মধ্যে গণা। 


বালেশ্বর রাজবংশ* 


সারদে মধুস্থদন দে 


প্রত্যেক লোকহিতকর কার্যে একাগ্রতা ও দানশীলতার জন্য এই 
ংশ প্রসিদ্ধ। ইহার! উড়িষ্যার আদিম নিবাসী নহেন । অনুমান 
১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে এই স্থানে বাসস্থান নিবূপিত করেন । 

ইহার? যে উচ্চবংশসভূত তদ্বিষয়ে খ্যাতি আছে। জাতিতে 
তাম্বলী। সংশৃদ্র মধ্যে নির্দেশিত । তাশ্ব,লীদিগের মধ্যে অষ্টগ্রামী 
শ্রেণীভৃক্ত। এই বংশ অতি প্রাচীন বলিয়া! ইহারা গৌরব অনুভব 
করিয়া থাকেন। অন্থমান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে এই 
বংশের ইতিহাস পরিষ্কারদ্ধণে সংগৃহীত হইতে পারে। তৎকালে 


* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত 
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হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহাকুমার অধীন মায়াপুর 
গ্রামে বসতি করিতেন । এ সময় এই গ্রাম অতিশয় জনাকীর্ 
ছিল; অবশ্য ইহার? বংশপরম্পরা বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তথায় কতদিনের বাস ছিল, এতকাল পরে অন্মান 
দ্বারা তাহা স্থির করা স্থকঠিন। সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মধুস্থদন দে 
হইতে এই বংশের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। সাধারণতঃ তিনি 
“সারদে” বলিয়া পরিচিত এবং রাজা শ্তামানন্দ দে বাহাছুর হইতে 
উর্ধে নবম পুরুষে প্রদ্িষ্ঠিত ছিলেন । মধুস্দ্ন অনেক দিন মায়াপুরে 
বাস করেন। অবশেষে জনৈক মুললমান ফৌজদারের (সামরিক শাসন 
কর্তা ) অত্যাচারে এ স্থান পারত্যাগ করিতে হয়। যে অবস্থায় ইনি 
আপন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রক্কত পক্ষে অতীব 
ওপন্যাসিক রহম্যাত্সক | 

তৎকালে বজদেশ যথেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ ছিল। ধন প্রাণ লইয়া 
নিরাপদে বাস কি প্রকার বিপদজনক, অনেকেরই তাহা অজ্ঞাত ছিল। 
ধন, মান, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং আরও যাহা কিছু মন্থয্যের আপন 
ও প্রিয় বলিতে আছে, তৎসমুদয়ই হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত মুসলমান 
শাসনকর্তা অথবা! তাহাদিগের প্রিয় পাত্ররদিগের করায়ত্ত ছিল। 
অশুভক্ষণে তাৎকালিক জাহানাবাদ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মুসলমান 
ফৌজদার মায়াপুর নিবাসিনী একটি সুন্দরী তাদ্বুলী যুবতীর রূপ 
মাধুরীর বিষয় শুনিয়াছিল, এবং কঝামান্ধ হইয়া যে কোন প্রকারে 
তাহাকে হস্তগত করিবার প্রতিজ্ঞা করে। বঙ্জেশ্বরের প্রতিনিধি- 
ধন অথব। ক্ষমতা .কিছুরই তাহার অভাব ছিল না। সুতরাং তাহার 
ৃষ্ট অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধে কেহই ফ্লাড়াইতে সাহস করে নাই। 

গ্রামস্থ অষ্টগ্রামী তাশ্বলীদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল এবং 


১২২ তাম্বল বণিক 


তাহার! কুলঘর্ধ্যাদার উপর অচিস্তনীয় আঘাতের প্র তীকারে চিন্তাকুল 
হইলেন। নিঃসহায় অভাগাগণ হতবুদ্ধি হইয়া কি প্রকারে এই উপস্থিত 
বিপদ হইতে অব্যাহতি পান, তন্গিরাকরণে অশক্ত হইলেন। ইহারা 
সাহ্গনয়ে যথেষ্ট প্রার্থনা! করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
যাহার প্রতি সেই দুরাত্মা, অস্তঃকরণ নিবিষ্ট করিয়াছিল, সেই যুবতী ভিন্ন 
তাহার দুষ্ট অভিপ্রায়ের কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইল না। অত:পর যখন 
তাহারা দ্বেখিলেন, এত অনুনয় বিনয় সমস্তই বুথা হইল, তখন একটা 
কুটিল উপায়াবলম্বনে মর্যাদা রক্ষার এক পন্থা! আবিষ্কার করিলেন ও 
ফৌজদারের কপট সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়া তাহাকে মধুস্থ্দন দত্তের 
বাটাতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এস্থলে বল। আবশ্তক যে, ফৌজদারের 
হৃদয়-গ্রাহিণী কামিনীও এ বাটীতে ছিল। ফৌজদার, মধুস্থদনের গৃহে 
উপস্থিত হইযা আপনাকে রমণীর সন্নিকটে স্থাপিত জ্ঞান করিয়া 
চরিতার্থ বোধ করিল। অতঃপর যখন এই আনন্দের উত্স ছুটিতে ছিল, 
সেই সময় গৃহত্বামীর জনৈক ভূত্য স্ত্রীবেশ ধারণ করতঃ গোপনে 
একখানি শাণিত ছোরা দ্বারা ফৌজদারের জীবলীল1 শেষ করে। এই 
প্রকারে তৎকালে তাহাদের বংশ মর্যাদা রক্ষা হয়। যাহাহউক, এই 
কার্ধ)টী নীতির অনুমোদিত কিনা! বিবেচ্য । এই বিয়োগাস্ত নাটকের 
প্রধান নায়ক মধুস্থদন। এই অসমপাহসিক কাধের জন্য তিনি 
স্বজাতির নিকট অত্যাধিক প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এবং পুরস্কারত্থ ব্ূপ 
'সারদে-সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এই সম্মানের আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। 

ংশপরম্পরায় অদ্যাবধি এ আখ্য। চলিয়া! আসিতেছে । বঙ্গেশ্বরের 
প্রতিনিধির কু অভিপ্রায়ের প্রতিশোধ দিয়! তাস্ব লীগণ ব্বদলে এ গ্রাম 
পরিত্যাগ করিজেন। কথিত ,আছে, সেই পধ্যস্ত এই মাখাপুর গ্রাম 
অষ্টগ্রামী তাম্ব নীদিগের নিকট অভিশপ্ত। এখন পধ্যন্ম এই সম্প্রদায়ের 


শা 
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ন্াম্ব লীদিগকে এখানে বাস করিতে দ্রেখা যায় না। ঘটনাক্রমে যদি 
কেহ কোন স্থত্রে এই গ্রামেব নিকট দিয়াও গমন করেন, তিনি কদাচ 
বিশ্রামার্থ এস্থানে উপবেশন বা জল গ্রহণ করেন না। অতঃপর 
তাম্ব লীগণ আপনাপন জীবিকার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্বেষণে পৃথক হইয়া 
পড়িলেন। কতকগুলি কলিকাতা, কতকগুলি মেদিনীপুর সহরে, কেহ 
কেহ বা গয়েশপুব, কতকগুলি তমলুকে, আরও কতকগুলি বালেশ্বর 
এবং পিপলীতে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। মধুস্থদন দে অথবা 
সারদে, ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বাড়দা গ্রামে আপন বাসস্থান নিরূপণ 
করেন। অত্যধিক দৃরতা হেতু তথায় মুসলমান শাসনকর্তার প্রতি- 
হিংসার আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। এই স্থানে তিনি ইংরাজ কুঠিয়াল- 
দিগের আশ্রয়ে নিরুপত্্রবে বাস করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে ইংরাজের! 
সাধারণতঃ টুপিওয়ালা! নামেই অভিহিত হইত। যাহাহউক, ইনি 
জীবনের অবশিষ্ট দিন ধর্মনিষ্ঠায় বিশালাক্ষী দেবীর অঙ্চনায় 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । মধুস্থদন, একমাত্র পত্র ঈশ্বর দেকে 
রাখিয়া প্রাচীন বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

ঈশ্বর দে হইতে হৃদয়রাম দে পর্যাস্ত পাঁচ পুরুষের মধ্যে কোন উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন। দেখা যায় না । তবে ইহারা ইংরাজ কুঠিওয়ালার আশ্রয়ে 
পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখ শাস্তি উপভোগ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর হৃদয়রামের পুত্র জয়কর্রাম ব্যবসায়ের অধিক- 
তর স্ববিধাজনক স্থানের জন্য এ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। এর সময় 
ট্াহার ভাগালম্ধমী তাদৃশ হপ্রসঙ্ন ছিল নাঁ। জয়ক্ুষ্ণরামের ব্যবসায় বুদ্ধি 
অতি প্রবল ছিল। বাড়দা গ্রাম ব্যয়সায়ের অনুপযোগী বিবেচনায়, 
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ক্ষেত্রের জন্য এই উদ্যমশীল বণিক বালেশ্বর নগর 
বাসস্থানের উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন ॥। তৎকালে ইহা একটি 
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উন্নতশিল বন্দর ছিল। এই কারণে অন্গমান ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণরাম 
তাহার তিনটা পুভ্র লইয়। পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করতঃ এই স্থানে আসিয়া 
বসবাস করিতে লাগিলেন । এই বংশের ইতিবৃত্ত এখান হইতে পরি- 
বন্তিত দেখা'যায়। এই সময় মিশরের স্থলতানের সহিত ইংরাজদিগের 
একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তদ্ধেতু এই প্রদেশের বাণিজ্য ব্যবসায় একে- 
বারে স্থগিত হইয়া যায়। জয়কৃষ্ণরাম ভাগ্যপরীক্ষার্থ দক্ষিণ ভারতে 
প্রচুর পরিমাণে চাউল, বস্ত্র ও অন্যান্ত সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। যাহা 
হউক, তাহার এই উদ্যোগ বিফল হয় নাই। এতদ্বারা কেবল মাত্র 
ষে তিনি প্রচুর লাভবান্‌ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, এই সুত্রে কিছু 
ভূমম্পত্তিও ক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক দিন তিনি এই 
সম্পর্তি উপভোগ করিতে পান নাই। তাহার তিন পুত্রের মধ্যে 
মাণিকরাম দে অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন । তিনি উড়িয়া ও বাঙ্গালা 
জানিতেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষাতেও বথঞ্চিৎ অধিকার ছিল! 
পিতার ন্যায় ইনিও বাণিজ্য প্রিয় ছিলেন। অনুমান ১৭৮০ খুষ্টাব্ধে 
ধালেশ্বর-নিবাসী খ্যাতনামা অষ্টগ্রামী তাম্বলী বাবু লাল বিহারী কর 
বহাশয় মাণিকরামের স্থবুদ্ধি অবলোকনে তাহার সহিত আপন কন্থার 
বিবাহ দেন। অতঃপর শ্বশুরের সাহায্যে মাণিকরামের ব্যবসায় আরও 
প্রসারিত হয় ও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ উন্নতি হয়। সততা ও 
' ধর্মের সহিত কার্ধ্য করায় আপন সুনাম প্রচারিত ও প্রভূত ধন উপা- 
জ্জিত হইয়াছিল । ইনিও বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন । ১৮৯৪ 
খৃষ্টান মাণিকরাম তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন । তন্মধ্োে 
জোষ্ঠ দয়ারাম, মধ্যম জগগ্নাথ ও কনিষ্ঠ রঘুনাথ। দয়ারাম আপন 
মাতুল বাবু জগন্নাথ প্রসাদ কর মহাশয়ের প্রশস্ত কারবার পরিচালন 
করেন। সংবুদ্ধি ও সততার জন্য ইহার মাতুল ইহাকে সাতিশয় ভাল 


সন্বন্ধ-নির্ণয় ১২৫ 


বাদিতেন এবং সার্ধারণ লোকেও ইহাকে সম্মান করিত। ইনি ১৮২৩ 
থৃষ্টাবে লোকাস্তর গমন করেন। 

মাণিকরামের মধাম পুন্্র জগন্্াথ আপন পিতার বিষয় কার্যের 
তত্বাবধান করিতেন। এ সময় বালেশ্বর ইংরাজাধিকারে ছিল, কিন্তু 
ততৎ্কালে ইহা একটী স্বতন্ত্র জেলা ছিল না) তখন বালেশ্বর কটক 
জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা মাত্র ছিল এবং তথায় একটি ছোট 
খাজনাখান1 ছিল; একজন খাঙ্ঞাঞ্জিও নিযুক্ত থাকিত। গভর্ণমেণ্ট এই 
পদের উপযুক্ত লোক খুঁজিচা ন! পাওয়ায়, জগন্নাথ দেকে মনোনীত 
করে। জগন্নাথ তাহার কনিষ্ঠ ভাতা রঘুনাথের সাহাযা খাজনাখানার 
কার্ধ্য চালাইয়া' ছিলেন। কারণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে তিনি কিছু অধিক 
শিক্ষিত ছিলেন। যাহাহউক, বরধত্য়কাঙগ পারগতা ও হ্খ্যাতির 
সহিত কাধ্য করিয়া জগক্লাথখ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩০ 
খুষ্টাব্বে পরলোক গমন করেন। 

রঘুনাথ ব্যবসায় বাণিজ্যে, আত্ম-সমর্পণ করিয়া রীতিমত ব্যবসায়ের 
বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার নিকট সান নামে একপ্রকার উৎকৃষ্ট 
কাপড় ছিল; এ কাপড় বালেশ্বরেই প্রস্তুত হইত। তিনি এঁকাপড় 
প্রচুর পরিমাণে ইংলগু, পটুগাল, ডেনমার্ক এবং হলাগ্ডে রপ্তানি 
করিতেন। এতছ্যতীত দাক্ষিণাত্যে চাউল ও কলিকাতায় যথেষ্ট 
পরিমাণে স্বৃত এবং কড়ি পাঠাইতেন। এই সকল কার্যে তিনি 
প্রচুর ধন উপাজ্জন করেন। রঘুনাথ একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। 
ইনি লভ্যাংশের অধিকাংশই দান ধর্দে বায় করিতেন। ইনি কূপ ও 
পু্ষরিণী খনন, দেবালয় নিশ্মাণ ও অপরাপর অনেক লোকহিতকর 
কার্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি ব্রজমোহন, বূপচরণ, সনাতন এবং 
শ্যামানন্দ নামক চারিটা পুত্র রাখিয়া ১৮৪৩ থুষ্টাব্বে পরলোক গমন 
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করেন। পিতার জীবিতাবস্থার সমখ্জে ব্রজমোহন ও রূপচরণ অপুত্রক 
অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় পুত্র সনাতনও পিতার মৃত্যুর 
এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিত *হন। ইনিও অপুত্রক অবস্থা 
জীবলীল! সংবরণ করেন। তাহার রাধানাথ নামক দত্তক পুত্র 
ষোড়শবধ বয়ঃক্রমকালে কালকবলিত হন। পিতা ও জট 
ভ্রাতাদিগের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ শ্যামানন্দই সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র 
অধিকারী হইলেন। 


প্লাজা শ্যামানন্দ দেব বাহাছুর 


সন ১২২৫ সালে ২৫ শে ফাল্গুন শ্যামানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ 
এই হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায়, যৎ্কালে শ্যামানন্দের উপর 
বিষয় করের ভার ও সাংসারিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন ইহার 
বয়স ২৬ বৎসর মান্ম। ইনি সম্পূর্ণরূপে আপন প্ুদের গুরুত্ব রক্ষা 
করিয়াছিলেন । ধনবান পরিবারের যুবকগণ যেরূপ যৌবন-প্রলোভনে 
সদা রত থাকেন, ইনি সে প্রকার প্রলোভনে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া 
একমাত্র কশ্মেতেই মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন । ইনি উত্তরাধি- 
কারী-সুত্রে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আপন পারদর্শিতা 
ও সতর্কতার সহিত কণ্ধ নির্বাহ করায় ও তৎ সহসততা ও পরিমিতা” 
চার থাকায় কেবল যে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তাহা নে; 
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অপংখ্য ধর্মকাধ্য ও দীনশীলতার বংশ-গৌরব বৃদ্ধি করিয়া রাজা ও 
সাধারণের সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন । 

শিক্ষা ও পথকর বিভাগের এবং মিউনিসিপাল সদস্য থাকিয়া 
শ্যামানন্দ অনেক লোক-হিতকর কার্ধ্য করিয়া যান। তাহার অসংখ্য 
প্রকাশ্য ও গুধু দানের মধ্যে একটীতেই নামের মহত্ব প্রতিপন্ন হয়। 
তিনি ১৯৬৬ থুষ্টাকের ভয়ঙ্কর উড়িষ্য। ছুর্ভিক্ষে, যাহ স্মরণ করিলে 
এখনও প্রাণ কাপিয়া উঠে, তাহার মহত্ব ও অন্তরের শ্বদেশানুরাগ 
প্রকাশের প্রণন্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। তিনি চতুর্দিকস্থ দুর্ভিক্ষ 
প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের শোচনীয় অবস্থা অবলোকনে সাতিশয় সম্তাপিত 
হইয়। নগরে অন্র-সত্ত্র খুলিয়াছিলেন এবং ছুর্ভিক্ষ-ক্রিষ্ট ব্যক্তিগণের 
মধ্যে পরিমিতরূপে অন্ন ও বন্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইনি বশ্মা ও 
আরাকান হইতে বিস্তর চাউল আমদানী করিয়া সাহাধ্যপ্রার্থী আত্মীয় 
স্বজন গ্রতিবাসী ও প্রজাদিগের মধো বিতরণ করিয়াছিলেন । এতত্বাতীত 
তিনি প্রজ্জাদিগকে প্রায় লক্ষ টাক! খাজন। ছাড় দিয়াছিলেন। বাস্তবিক 
ইহ1 বলা বাহছলা নহে যে, তাহার মনের মহত্ব ও মানবের ছুঃখমোচনের 
অশ্রান্ত চেষ্টট না থাকিলে, সেই স্থানীয় ছুর্ভিক্ষে মৃত্যু-সংখ্যা 
সম্ভবতঃ অনেক অধিক হইত । এ সময় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহার মহৎ 
কারধ্য ত্বীকৃত হয়। 

ধশ্ম-বিষয়ে তাহার এঁকাস্তিক উদা্ধ্য ও ব্যগ্রতা ছিল। তিনি এই 
সহরে নিমাকালী ও ঝাড়েশ্বরের মন্দির এবং রেমুনা গ্রামে গোপীনাথের 
মন্দির নিশ্নশাণ করাইয়া দেন। প্রাচীনত্বের নিদর্শন পুরীর জগম্নাথের 
যে গপ্ডিচা মন্দির, যাহা রাজা ইন্্রদায় কর্তৃক নির্মিত ও তাহার গৌরব 
গ্রকাশার্থ অদ্যাবধি তাহার কীততিস্তভতরূপে দণ্ডায়মান, অনেক দিন 
সংস্কারাভাবে সম্পূর্ণরূপে ভগ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্যামানন্দ দে 
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ূ 
ইহারই সংস্কার কার্ধ্য অন্যুন অশীতি সহশ্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আপন 


নাম অঙ্গর ও অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি,এই অপরিসীম 


ব্যয়ের বিষয় জীবিতাবস্থায় তাহার সন্তানেরা পর্যন্ত জ্ঞাত হইতে 
পারেন নাই । বাস্তবিক ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মহৎ 
এবং সৎব্যক্তির অন্যান্য গুপ্ত দান আত্মস্লাঘ৷ ও আড়ম্বর শৃন্ত ছিল। 
তাহার দক্ষিণ হস্ত কি দিল, বামহস্ত তাহ! জানিতে পারিত না। 

১৮৮৬ থুষ্টাবে প্রায় পাচ হাজার “টাকা ব্যয় করিয়া ইনি গরীব 
ছুঃখীদ্দিগকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। কি সহরে, কি 
মফঃস্বলে যেখানে উত্তম পানীয় জলের অভাব বোধ হইয়াছে, সেই 
খানেই ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুক্রিণী ও কূপ খনন করাইয়া 
গিয়াছেন। তাহার অপরাপর ধন্ম, কর্ম ও দানের মধ্যে নিয়লিখিত 
কয়েকটা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । 

(১) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আপন নামে নামকরণ করিয়া সহরে একটা 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। (২) ১৮৬৮ খুষ্টাব্ধে রেমুনার 
মধ্য-বাঙ্গাল বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ নিম্নাণ করেন। (৩) ১৮৮৭ 
ুষ্টাবে এই সহরে ভিক্টোরিয়া জুবিলি নামক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
বুনিয়াদ নিশ্বাণ। (৪) ১৮৭৫ থৃষ্টাবে প্রিন্স অব ওয়েলসের ছাত্র- 
বৃত্তি ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান।- এ টাকা হইতে 
বালেশ্বর জিল! স্কুলের একটি প্রশংসেয় নিয় ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষোতীর্ণ 
বালককে প্রদত্ত হইত । কিছুদিন হইতে এ বৃত্তিভাগ্ডার ভদ্রকের উচ্চ 
শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ের পোষনার্থ হস্তাস্তরিত হইয়াছে। (৫) 
বালেশ্বর রাজবাটার ঠিক সম্মুখ ভাগে একটি স্থবৃহৎ স্বন্দর মন্দির 
নিশ্বাণ এবং ইহার প্রতিষ্ঠঠ উপলক্ষে !( অর্থাৎ যখন কুলদেবতা! রাধা 
গোবিন্দ জিউ এই মন্দিরে স্থাপিত হয়েন) প্রচুর ব্যয় ও এতৎসহ 
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শিবের সেবার জন্য চিরস্থায়ী রাজকীয় বন্দোবস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ। 
'এখানে প্রত্যহ গরীবদিগকে ভোজন করান হয়। (৬) সাধু, সন্্যাসী, 
তীর্ঘযাত্রী ও অপরাপর দানপ্রার্থা ব্যক্তিগণের আতিথ্য সৎকারের জন্য 
সদাব্রত স্থাপন । (৭) ১৮৭৪ সালে দেশীয় শ্ল্লিকশ্মের উৎসাহ দানার্থ 
গার্ষয়াপদ গ্রামে তাহার উদ্যান বাটিকায় হ্ধদেশ-জাত দ্রব্যের প্রদর্শনী 
উন্বোচন। 
তাহার রাঁজভক্তি, দেশহিতকর কার্যে উৎসাহ এবং দানশীলত৷ 
্বীকাঁর করিয়া গভর্ণমেণ্ট হৃষ্টাস্ত:করণে তাহাকে বংশ পরম্পরায় “রায়- 
বাহাদুর, উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন; ১৮৭৫ সালে “রাজা ও 
১৮৮৭ খৃঃ "রাজা-বাহাছুর” সম্মানে ভূষিত হন। কিন্তু তিনি শেষোক্ত 
সম্মান অধিক দিন ভোগ করিতে পান নাই। ১৮৮৮ সালে অক্টোবর 
(১২৯৬ কাষ্ঠিক) মাসে ৭১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্যামানন্দ আত্মীয় স্বজন 
ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। তাহার দয়া 
ও দ্ানশীলত। উড়িষ্যার লোক সহজে কখন ভূলিতে পারিবে না। 
তাহার পত্বী রাণী শ্রীমতিকে অধিক দিন ৫বধব্য যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় নাই; ইনি ১৮৯* সালের আগই মাসে দেহত্যাগ 
করেন। 
রাজ। শ্রামানন্দ দে বাহাছুর চারি কন্তা ও ছুই পুত্র রাখিয়া যান। 
জ্যেষ্ঠ কুমার বৈকুগ্ঠনাথ দে ( এক্ষণে রাঁজ1 বাহাদুর ) এবং কনিষ্ঠ কুমার 
. সত্যেন্দ্রনাথ দে। পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়। কুমারঘয়ের প্রথম 
, কার্ধ্য মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ নির্বাহ । বলিতে গেলে এ অনুষ্ঠান 
জেলার মধ্যে অদ্বিতীয় এবং ইহাতে প্রায় লক্ষ মুন্ত্া ব্যয় হয়। বাঙ্গালার 
বিভিন্ন স্থানের আমন্ত্রিত ত্রাঙ্গণ ও পণ্তিতসকল কুমারগীণের মিতাচার ও 
.সৎকারে এতাদৃশ আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, ১৮৮৮ সালের নভেম্বর 
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মাসে তাহারা ইহাদিগকে বংশ পরম্পরায় “দেব উপাধিতে ভূষিত 
করিয়া যান। 


রাজ। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাহ্‌র 


১৮৫২ খৃষ্টাব্ধে রাজা বৈকুষ্ঠনাথ দে বাহাছর জঙ্ম গ্রহণ করেন। 
স্থানীয় জেলা স্ুলে তাহার শিক্ষা লাভ হয়। ইনি দ্বাদশ হইতে বিংশতি, 
বৎসর বয়সের মধ্যে লেখাপড়। সমাপনকরতঃ বিদ্যালয় ছাড়িয়৷ সাধারণ 
হিতকর কার্যে যোগ দান করেন। পিতার জীবিতকালে তাহার 
সহিত সকল প্রকার সাধারণ হিতকর কাধ্যে ও স্থানীয় সভাসমিতিতে 
ইনি প্রধান সদস্যরূপে নির্ববঃচিত হইতেন। 

১৮৭৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯*১ সালের মাচ্চ মাস পর্য্যন্ত, 
ইনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটার সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং এ 
সময়েই সভাপতি পদে উন্নীত হন। পরে হুখ্যাতি ও পারদর্শিতার 
সহিত তিন বৎসর কাল এ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 

১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যন্ত বালেশ্বর-পথকর-সভার; 
সহকারী সভাপতি ছিলেন, ও ১৮৮৫ সালে, অর্থাৎ জেল! বোর্ডস্থাপনের 
প্রারস্ত হইতে, ্বখ্যাতি ও পারগতার সহিত বালেশ্বর জেলা- 
বোর্ডের সহকারী সভাপতির কার্য চালাইয়! গভর্ণম্টে ও সাধারণের 
প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। 

১৮৭৩ খৃষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বিশেষ অবৈতনিক 
মাজিষ্টরেটের পদে নিয়োজিত হন ও তাহার প্রতি প্রথম শ্রেণীর 
মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমত! অর্পিত হয়; এ কাধ্যও তিনি বিশেষ পারগতা ও 
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দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়াছিলেন । ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মহ! 
প্র্শনীতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানীয় কৃষিশিল্পের নান! প্রকার 
দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কারণে 
এবং সর্ব প্রথমে এই বিভাগে উড়িষ্যা ভাষায় এরপণ ভূচিজ্রাবলী, 
[1002 4১095 প্রকাশ করিবার জন্য ১৮৮৪ থুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে 
তাহার সদ্গুণের পুরস্কারম্বরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর 'একখানি প্রশংসাপত্র 
ও তৎসহ এক্রোগ্ ধাতুনিশ্মিত একটি পদক তাহাকে প্রদত্ত 
হয়। তাহার রাজভক্তি, মিতব্যায়িতা, সাধারণ লোক হিতকর কার্ধো 
যোগদান এবং স্ুখ্যাঁতির সহিত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কাধ্য নির্বাহ 
ইত্যাদি স্বীকার করিয়া গভর্ণমেন্ট সন্ধষ্ট হইয়া ১৮৭৭ থৃষ্টাঝের জানুয়ারি 
মাসে একখানি প্রশংসাপত্র দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন । 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ছোট লাট বাহাদুরের মন্ত্রী সভার সদস্য 
নির্বাচিত হন। উড়িষ্যা হইতে ইনিই সর্ব প্রথমে এই সম্মানিত পদে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েন। বর্ষন্্রয়কাল পর্যন্ত € ১৮৮৩--৮৬ ) এই দায়িতপূর্ণ 
সম্মানিত পদে অধিঠিত ছিলেন এবং যথেষ্ট বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার 
সহিত উপরোক্ত কাধ্য নির্বাহ করেন। এ সময় মন্ত্রী সভায় ১৮৮৪ 
সালের ৩ আইন অর্থাৎ বাঙ্গালার মিউনিসিপাল বিল লইয়া বিশেষ 
রূপ বাদানুবাদ চলিতে ছিল। উক্ত আন্দোলনে মিউনিপিপাল কার্য 
সম্বন্ধে ইনি অনেক অভিজ্ঞতা ও বন্দর্শিতী প্রকাশ করেন। 

লোক হিতকর কার্ধ্যে তাহার উৎসাহ ও তাহার দানশীলতায় গভর্ণ- 
মেণ্ট ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বিশেষ রূপে তাহাকে “রাজা বাহাছুর? পদবীতে 
ভূষিত করেন। 

এক্ষণে রাজ! বৈকুঠনাথ দে বাহাছুর যে সকল অবতৈনিক কার্যে 
নিয়োজিত আছেন, নিম্নে তাহার তালিকা! প্রদত্ত হইল। 
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(১) বালেশ্বর জেল! বোর্ডের সহকারী সভাপতি । 


(২) প্রথম শ্রেণীর ক্ষমৃতাধুক্ত বিশেষ অবৈতনিক মাজিষ্টরেট এবং 
বেঞ্চ ম্যাজিষ্ট্রেটদ্িগের সভাপতি । 


(৩) স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনর । 

(৪) ১৮৮৫ সাল হইতে বাক্রালার রাজকীয় এনিয়াটিক সোসাইটীর 
সদস্য । 

(৫) বৌদ্ধ টেক্সট সোসাইটীর সদস[। (১৮৯২ সাল হইতে) 

( ৬) কলিকাতার পশুশালার 'স্থায়ী সভ্য । (১৮৭৯ সাল হইতে ) 

€৭) লেডি ডফ.রিণ ভাগারের স্থায়ী সদস্য। (১৮৯২) 

(৮) স্থানীম্ জেলের বেঅরকারী পরিদর্শন। (১৮৯২) 


(৯) বুটাশ ইণ্ডয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য (১৮৮৩)। ইহার 
মধ্যে ১৮৯৭ সাল হইতে ১৯১০ সাল পধ্যন্ত ব্ষত্রয়কাল 
সহকারী সভাপতির পদে আসীন ছিলেন 


(১) বালেশ্বর সংস্কার সমিতির সভাপতি । 

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দে ১৮৬৭ থুষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি স্থানীয় জেলা স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৮ সালের 
মে মাসেইনি বালেশ্বর স্থানীয় বোর্ডের সদস্যরূপে নিয়োজিত হইয় 
ছিলেন, এবং ১৮৯ সালের আগষ্ট মাসে জেল৷ বোর্ডের প্রতিনিধি 
হয়েন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কৃমার সত্যেন্দ্রনাথ মিউনিসিপাল 
কমিশনররূপে নির্বাচিত হন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি এই পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও বিশেষ পারগতা৷ ও স্থখ্যাতির সহিত ভারতবধষীয় 
ভুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য ভাগারের স্থানীয় শাখার নভাপতির 
কার্য নির্বাহ করেন। ১৮৯৭ থুষ্টান্ধে ইনি “হীরক জুবিল্ি” সভার 
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সভাপতিত্বে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে ভারতেশ্বরী 
ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনের উৎসবে অর্থ 
বা সামর্থ্যে কোন বিষয়েই ক্রটি প্রদর্শন করেন নাই । ১৮৯৭ খৃষ্টানদের 
জুন মাসে ইহার লোকহিতকর কাধ্যে উৎসাহ ও মিতব্যয়িতার জন্য 
ইহার সম্মানার্থ মহারাণী ভারতেশ্বরীর নামে একখানি প্রশংসা পত্র 
অর্পিত হয়। ১৮৯১ খষ্টান্দে স্থানীয় মিউ নিসিপ্যালিটীর অধীনে 
আদমস্থমারির পরিদর্শক নিযুক্ত হন ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরের 
প্রেগ ভিজিল্যাম্ম কমিটির সদসাঁরূপে*কাধ্য করেন । 

এই ছুই লহোদরের মধ্যে রাজা! বৈকুঠনাথ দে বাহাছুর নিঃসন্তান । 
কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দের মন্মথ নামধেয় এক পুত্র ও তিন কন্যা । ১৮৮৭ 
খৃষ্টান্বের নভেম্বর মাসে মন্মথনাথের জন্ম হয়। 

তাহাদিগের স্বর্গীয় পিতা যে সকল দানাদি ও ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া গিয়াছেন উভয় ভ্রাতাই এ সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াছেন। বরং তদপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন । ইহারা উভয়েই 
যে সকল সাধারণ হিতকর কার্যে উদ্যক্ত এবং কি প্রকাশ্য বা গুণ 
কতকগুলি দানা্দ সত্কশ্থে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত 
কয়েকটা বিশেষ উল্লেখযোগা । 

(১) ইহাঁদিগের স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থ জেলাবাসীদিগের পানীয় 
জলের সুবন্দোবন্তের জন্য শ্যামসাগর ভাগ্ডার স্থাপন । (১৮৮৮) 

(২) চার্দবালী হাসপাতালে রোগীদিগের ওধধ বিতরণার্থ রাণী 
শ্রীমতি ভাণ্ডার স্থাপন । (১৮৮৮) 

(৩) “বেলী মেড ল? স্থাপন (১৮৮৮)। তাতৎ্কালিক বঙ্গেশ্বর 
সার ষ্টয়ার্ট কলভিন বেলী ষে সময় বালেশ্বর পরিদর্শনে আইসেন, এ 
সময়েই ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং বালেশ্বর জেলা স্কুলের মধ্যে প্রতি 


১৩৪ তাম্বল বণিক 


বৎসর যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করে, তাহাকেই উপরোক্ত মেভ.ল প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

(৪) ১৮৮৯ খষ্টাবের এপ্রেল মাসে নালকুল রাস্তা নির্মাণ । এই 
রাস্তা বালেশ্বর সহর হইতে নালকুল খাল ধার পর্যস্ত বিস্তৃত। 

(৫) ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলায় অনস্তপুর মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয় 
গ্রতিষ্ঠা। 

(৬) ১৮৯১ সালে নভেম্বর মাসে তাৎ্কালিক বঙ্গেশ্বর সার 
চারলস্‌ ইলিয়ট বাহাদুরের বালেশ্বর আগমন উপলক্ষে সোরোগ্রামে 
ইলিয়ট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন । উপরোক্ত গ্রাম 
জগন্নাথ ট হ্ক রোডের ধারে অবস্থিত, স্থৃতরাৎ ইহাতে সন্সিহিত গ্রামবাসী 
ও তীর্থযাত্রীগণের সমূহ উপকার সাধিত হইয়! থাকে । 

(৭) ১৮৯১ খুষ্টান্ের নভেম্বর মাসে ইহাদের পুজনীয়া মাতার 
সম্মানার্থ “রাণী শ্রীমতি দাতব্য নারী-চিকিৎসালয়? স্থাপন। ইহা 
নগরের ঠিক মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষদিগের 
সহিত চিকিৎসিত হইতে অভিলাসী নহে, ইহা তাহাদিগের জন্য 
্বাপিত। . 

(৮) ১৮৯১ খুষ্টান্ের নভেম্বর মাসে প্রিন্গ আলবার্ট ভিক্টরের 
অসাময়িক শোচনীয় মৃত্যুর ম্মরণার্থে “বালেশ্বর আলবাট” ভিক্টর দাতব্য 
চিকিৎসালয়? স্থাপন । 

(৯) ১৮৯১ খুষ্টাব্দে সাধারণের হিত্যর্থ নগর মধ্যস্থিত “রাণী 


সাগর নামধেয় বৃহৎ পুফরিণীর পঙ্কোদ্ধার । 
(১০) ১৮৯২ থুষ্টাবধে মিসেস্‌ ন্মিথ পুরস্কার ভাগ্ডার স্থাপন । 


জেলার মধ্যে মধ্যবঙ্গ পরীক্ষায় যে বালিকা উত্তীর্ণ হয়, ইহা তাহাকে 
প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
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(১১) ১৮৯৩ সালে রাজা শ্তামানন্দ বৃত্তি ভাগার' স্থাপন । 
সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় ষে বালক কৃতকার্য হয়, ইহা তাহাকে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে । 

(১২) ১৮৯৪ খ্রষ্টান্ধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ 
বিদ্যাসাগর বৃত্তি স্থাপন । এই বৃত্তি মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ 
প্রকত নিঃম্ব বালকগণকে স্থানীয় জেল! ক্কুলে পাঠ সাহায্যার্থ প্রদত্ত 
হইয়! থাকে । 

(১৩) ১৮৯৪ খুষ্টান্দে নগরের কয়েকটা বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের 
উৎসাহার্থ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিব্র ব্যায়াম পুরস্কার স্থাপন ।, 

(১৪) ১৮৯৭ থুষ্টান্বে কেন্দ্র পাড়া সাধারণ পুম্তকাগারের জন্য 
একটি উপযুক্ত গৃহ নিশ্মীণ। 

(১৫) ১৮৯৮ থৃষ্টাব্ষে রাজা শ্টামানন্দ দে বাহাদুরের এবং রাণী 
শ্রীমতি দাতব্য ওঁষধালয়ের স্ত্রী চিকিৎসক ও রাজকীয় হাসপাতালের 
সহকারী চিকিৎসকের বাসো।পযোগী গৃহাদি নিশ্মাণ। 

(১৬) বালিপাল বাসতা রোডের উভয় পার্খে বুক্ষ রোপণ। 
ইহার দূরত্ব তিন মাইলের অধিক হইবে । 

(১৭) উড়িষ্যা ভাষায় কতকগুলি আবশ্তকীয় স্কুল পাঠ্য পুস্তক 
ও এক খানি মানচিত্র সঙ্কলন। অল্প মূল্য প্রযুক্ত হওয়ায় দরিব্রগণের 
ইহা দ্বার সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে। 

(১৮) জেলার চতুর্দিকে জগন্নাথ টাঁঙ্ক রোডের পারে ৩নটা 
কুপের পক্কোদ্ধ'র এবং টাদ্দবালী ও অন্তান্ত স্থানে কূপ খনন। 

(১৯) বালেশ্বরে কষ্ণদাস পালের ম্মরণার্থ হল নিম্মাণ ও 
মেদিনীপুরে বেলী হল নিম্মানার্থে এককালীন দান। 

(২০) নিম্নলিখিত কয়েকটা ছুর্ভিক্ষ দাতব্য ভাগারে প্রচুররূপে 
মাসিক টা বা এককালীন দান। 
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মাক্দ্াজ ছুর্ভিক্ষ (১৮৭৩) 

পুরী দুর্ভিক্ষ (১৮৭৭) 

আইরিশ ছুর্ভিক্ষ (১৮৮০) 

নয়ানন্দ দুর্ভিক্ষ (১৮৮৯) 

তালপদ দুর্ভিক্ষ (১৮৯০) 

ভে।গরাই ছূর্ভিক্ষ (১৮৯১) 

কামারদা ছুর্ভিক্ষ (১৮৯১) 

ভারতীয় ছুর্ভিক্ষ বা ইত্ডিয়ান ফেমিন (১৯০০) 
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মেদিনীপুরের চতুগ্রামী 


এই সমাজে মেন, কু, গণ, ও দে পদ্বীধারিগণই কুলীন। চারি 
খানি গ্রামে বাসনিবন্ধন গ্রামের নামান্ুদারে এ কুলীনগণ আপনা- 
দিগকে সেনপুরের সেন, বিষুপুরের কুওু, পাতুল সাড়ার গণ ও দে- 
গ্রামের দে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল গ্রামে অন্মান 
দুই শত ব্সর ইহাদের বান । আদি বাসস্থান সম্বন্ধে অষ্টগ্রামীপিগের 
সহিত ইচাঁদের অনেক একতা! পরিলক্ষিত হয়। ইহারাও বলেন যে, 
তাহাদের আদি বাসস্থান মায়াপুর গ্রামে । মুমলমানদিগের অত্যাচারে 
উৎপীড়িত হইয়। তাহার! মায়াপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন । যাহাহউক, 
কয়েকটা বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়েই অষ্টগ্রামীদিগের সহিত 
ইহাদের সৌসাদৃশ্ঠ আছে; তবে ক্রিয়াকলাপে দেবতা স্বানে 'সন্দেশের 
কড়ি? ইহার! মেদিনীপুরস্থ জগন্নাথ দেবকে না দিয়! এ স্থানের শীতলা 
দেবীকে দিয়া থাকেন। দৃরস্থ গ্রামবাসীগণ তত্রস্থ গ্রাম্য দেবতার 
নিকট উপরোক্ত “কড়ি দিয়া থাকেন। অন্যান্ত সমাজের তুলনায় এই 
সম্প্রদায়ে বিদ্বান লোক অল্লপ। মেদিনীপুর নিবাণী শ্রীনটবর দত্ত এবং 
হুগলী জেলাস্থ কামারপুকুর নিবাসী শ্রীরামচন্ত্র লাহা, ইহারা উভয়েই 
অবৈতনিক বিচারকের গদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, স্থতরাং সমাজ মধ্যে 
শিক্ষিত ধরিতে গেলে ইহারাই সেই আ+গনের অধিকারী | বিদ্বান 
অপেক্ষা এই সমাজে জমিদারের সংখ্যা কিছু পরিমাণে অধিক। 
জমিদারের মধ্যে দত্ত বংশ ও লাহা বংশই উল্লেখ যোগ্য । চতুগ্রামী 
সমাজের মপ্যে ৬গন্গারাম দর্ত৪ও একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন । 


১৪০ তান্বল বণিক 


ইহার পিতার নাম ৮রাধাকুষ্ণ দত্ত । আুর ভূরক্থববা গ্রামে ইহাদের 
আদিম বাস ছিল। ব্যবসায় উপলক্ষে ইহার পিতা মেদিনীপুরে আসিয়। 
বসবাস করেন। প্রথমে তাহাদের অবস্থা তত হ্বচ্ছল ছিল না। 
৬রাধারুষ দত্ত সামান্য মুদিখানার দোকান করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতেন । রীাধাকৃষ্ণ দ্তের ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম এবং কনিষ্ট 
রামাদ দত্ত। সামান্য ব্যবসায় হেতু রাধাকৃষ্ণ কিছু ধন সম্পত্তি 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই । কালসহকারে গঙ্গারামের অদৃষট স্থ্রসন্গ 
হওয়ায়, ইনি প্রভূত ধনের অধিকারী ও সমাজের মধ্যে বিশেষ সম্মানাহহ্‌ 
ও খ্যাতায়ন্ন হয়েন। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত, শ্রীনটবর 
দত্ত ও শ্রীরামটাদ দত্ত ইহারা সকলেই এক পরিবারভূক্ত। ইহাদের 
সমবেত জমীদারীর আয় অন্গমান ৫২০০০. টাকা । রামাদ দত্ত এখনও 
বর্তমান আছেন। ইহাদের অবস্থ। পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক হীন । 
ইনি বার্ধক্য বন্ধন চক্ষে অল্প দেখেন ও তত্নহ শ্রবণ শক্তিরও 
হাস হইয়াছে। রামচন্দ্র পূর্বে কিছুকাল কমিশরিয়েটে কম্ম করেন। 
অতঃপর এ কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া এক্ষণে বাটাতে থাকিয়াই বিষয় কম্মের 
তত্বাবধান করিতেছেন। কামারপুকুর নিধাসী শ্রীযোগেন্দ্রন্ত্র লাহা 
ও শ্রীরামচন্ত্র লাহা ইহারাও উভয়ে ৮০ শ্রেণীন্ূক, তাহাদের 
জমীদারীর আয় উভয়ের ম্বত্ন্ব। 
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হুগলির দক্ষিণর্দাড়া ৪২গ্রামী 


মহাত্মা গোবদ্ধন রক্ষিত 


দক্ষিণদাড়! সমাজ সপ্তগ্রাম গ্রদেশে গঠিত হইয়াছিল, অতএব 
কুশদহবাসী মপ্তগ্রামী সমাজের সন্ততিগণের দক্ষিণদাড়! ৪২ গ্রামী 
সমাজকে পিতৃস্থানীয় বলিয়৷ শ্বীকার করিতে হইবে। স্বনামধন্য পুরুষ 
৬গোবর্ধন রক্ষিত এই বংশে জন্ম. গ্রহণ করিয়। তান লী কুলের মুখোজ্জল 
করিয়াছেন। যাত্র। করিবার সময় তাহার দেশবাসী গোবর্ধনের নাম 
করিয়! যাত্রা করিয়। থাকে। তারকেশ্বরের বর্তমান মন্দির গোবধ্ধন 
রক্ষিত কর্তৃক নির্শিত। ইহাতে গোবর্ধনের নাম কেবলমাত্র তাগ্লী 
কেন, হিন্দু মাত্রের নিকট প্রসিদ্ধ ও গণনীয় হইয়াছে । কলিকাতার 
মাড়ওয়ারী বণিকগণ এ মদ্দিরের পরিবর্তে অধিকতর সৌষ্ঠবশালী 
দেবায়তন নির্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। দেবন্ব রক্ষক মোহাস্ত ॥ 
মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করেন। আমর| গৌব্ধন রক্ষিতের জীবনী 
তছংশীয় শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রক্ষিতের নিকট যতদূর সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি, নিয়ে উহ লিপিবদ্ধ করিলাম। রর 


দন ১০৯৮ সালে বর্দমানের অন্তঃপাতি কন্্রমা গ্রামে তান্ব,লী বংশে 
গোবর্ধনের জন্ম হয়। গোবর্ধনের পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। 
সামান্ত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। গৌবদ্ধনের জন্মের 
ছুই মাস পরে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তাহার জননী দীনহীন! 
কাঙ্গালিনীর ন্তায় অতি কষ্টে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সাহায্যে 


সম্বন্ধ-নির্ণয় ১৪৩ 


কুমারের লালন পালন করেন। ক্রমে অন্বাশনের কাল নিকটবত্বা 


দেখিয়। সামান্তভাবে অন্নপ্রাশন সমাধা করিলেন। তিনি কানা 
কাটিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য যে সাদ! গড়া প্রস্তত করিয়াছিলেন, 


তাহার কিয়দংশ বস্ত্র ও অপরাংশ চাদর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই 
হেতু তাহাদের বংশে অন্নগ্রাশনকালীন বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে চেলী কিন্! 
গরদের জোড় বন্দোবন্ত নাই। পূর্ব প্রথা তাহার। অদ্যাপি অনুসরণ 
করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে গোবদ্ধনের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম দেখিয়। 
তাহার জননী বিদ্যাশিক্ষার্থ গ্রাষ্য পাঞশালায় প্রেরণ করিলেন । তিনি যৎ- 
সামান্য বাঙ্গাল। ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন । জননীর কষ্ট দেখিয়া তিনি 
লেখাপড়া পরিত্যাগকরতঃ ছ।দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কোন এক 
আত্মীয়ের কারবারে নামান্ত বেতনে প্রবিষ্ট হন। গোবদ্ধনের এত 
অল্প বয়সে ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কার্ধ্যপটুতা দেখিয়া! ধনী তাহাকে 
উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহলাদে তঙ্গিকটবর্তী স্থানে তীহার 
বিবাহ দেন। বিবাহের কিছুদিন পরে গোবদ্ধন চিন্তা করিয়! 
দেখিলেন যে, সংসারের ভার ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইতেছে, 
স্থতরাং চাকুরি করিয়া এই সকল ব্যয় নির্বাহ করা স্থকঠিন। এই 
সিদ্ধান্তে তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়। ব্যবসায়ের আশায় নানা স্থান 
পর্যটন করিয়৷ অবশেষে হ্ুগলীর অতঃংপাতী সন্ধিপুর গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন। এস্থানে কতকগুলি জোলা ও ইতর শ্রেণীর লোকের বাস। 
তিনি মনে মনে বিবেচন! করিলেন, সামান্ত ব্যবসায়ের পক্ষে এই স্থান 
বিশেষ উপযুক্ত । তাহার জীবনের উন্নতির এই প্রথম সোপান। 
ক্রমে ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া! জননী ও পত্বীকে কঞ্জন। হইতে সন্ধিপুর 
গ্রামে লইয়া আসিলেন। ব্যবসায় সুজ্রে গোবদ্ধনের সন্ধিপুরে বাস। 
ক্রমশঃ এ ব্যবসায় হইতে উন্নতি করিয়া পরিশেষে রীতিমত দোলোঁচিনি 
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ও স্থপারির 
'পুত্র রামনারায়ণের জন 

তাহাদের নাম রামনিধি, ক ৯৭. 
'বকপ্রাপ্ত হইয়া স্থানীয় ও বিদেশীয় কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিলেন । 
এরপ প্রবাদ আছে বে এ সময় গোবর্ধন ধর ব্যবসায়ের দ্বারা বিপুল 
অর্থ উপাজ্জন করিয়াছিলন। সদ্ধিপুর গ্রা্ষ তাহার প্রসিদ্ধ 
অতিথিশালা ছিল। অনাথ আশ্রম কাধ্যক্ষম স্থযোগ্য কর্মচারী ঘারা 
স্চারুক্ূপে পরিচালিত হইত ।, অভঃপর একদিন টদব ঘটনায় ভাহার 
সন্ধিপুর গ্রামের দোকানাঁদি ও বাসম্থান অগ্নি লাগিয়া ভম্মসাঁৎ ই; 
কেবলমাত্র একখানি স্থপারির গোলা অবশিষ্ট থাকে । ঘটনার দিবস 
গোবদ্ধন খরগইল গ্রামের কারখান। হইতে সন্ধিপুরে প্রত্যাগমন কালীন 
পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এ ব্রাহ্মণ 
গোবর্ধনকে দেখিয়া পূর্বব পরিচিতের স্টায় সম্ভাবণ করিলেন এবং 
কহিলেন, অদ্য তোম্মার বাটাতে বিশেষ পরিতোষের সহিত আহার 
করিয়াছি__কিন্ত মুখশুদ্ধি হয় নাই। এইরূপ কথোপকথনের পর এ 
বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণ চলিয়া গেলেন। গোবদ্ধন এই বিষয় ভাঁবিতে ভাবিতে 
গ্রামের প্রান্ত সীমায় আসিয়া শুনিলেন,অগ্রিপাহে গুহ বাটী এবং দোকান- 
পাট প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া! গিয়াছে । তখন তিনি হায় কি 
করিলাম, চিনিতে পারিলাম না বলিয়। ক্ষিপ্তের স্তায় বাটীতে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, স্থপারির গোলা ব্যতীত সমস্তই সর্বভূকের উদরসাৎ 
হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ পুরোহিত ভাকাইয়া ষথাশান্ত্র স্বপার্ির 
গোল অগ্রিদেবকে উৎসর্গ করিয়া দ্িলেন। অগ্নিদ্দাহে তাহার ব্যবসায়ের 
কিছুমাত্র ক্ষতি হয় লাই, বরং বিপুল অর্থ উপাজ্জিত হইয়াছিল। 
গোবর্ধন কালীভক্ত ছিলেন। সন্ধপূরের নিকটবর্তী কাপড়পুর বাগাণ্ড 


ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন। সন ১১২৮ সালে তাহার র্‌ 
 হয়। ক্রমে তাহার আরও চারিটা পুত্র জন্মে 
“দ্চরণ) দাতারাম ও ভক্তরাম। পুত্রগণ 
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নামক গ্রামে কাল।পৃজার দিন উপস্থিত হইয়া ষোড়শোপচারে পৃজা 
ও দানাদি করিয়া আসিতেন। কখিত আছে যে উক্ত কালিকাদেবী 
গোবর্ধনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন স্বপ্রে তাহাকে প্রত্যাদেশ করেন 
যে, আমার মন্দিরের পার্খব হইতে মৃত্তিকা লইয়া দেবী মুন্তি গড়িয়া 
প্রতিষ্ঠা করিলে আমি তাহাতে আবিভূর্ত হইব। গোবদ্ধন দেবীর 
আদেশমত 'মূর্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে তিনি শিব 
ও বিষু স্থাপন করিয়াছিলেন । অন্যাপি সেই সকল দেবদেবীর দৈনিক 
সেবা ও অত্িতথিশালার কাধ্য চলিয়া আসিতেছে । গোবদ্ধন ধন্মপরায়ণ, 
উদারচেতা ও সত্য-প্রতিজ্ঞ ছিলেনঠ লোক মুখে শুনা ষায় যে, এখন 
ষথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত, এ স্থান টাউড়রকাটার জঙ্গলে পুর্ণ 
ছিল ও রামনগর গ্রামের অস্তভূক্তি ছিল। উক্ত গ্রাঘে মুকুন্দ ঘোষ নামক 
জনৈক গোপ বাস করিত । সে দধি ও দুগ্ধের ব্যবসায়ের দ্বার জীবিক। 
নির্বাহ করিত। তাহার ভূত্যেরা মাঠে গরু চরাইতে লইয়া ধাইত। বেল! 
িপ্রহরের সময় একটি ছুগ্ধবতী গাভী এ টাউড়কাটার বনে প্রবেশ 
করিয়া তারকনাথ দেবের মস্তকে দুগ্ধ বর্ণ করিত। মুকুন্দ ঘোষ 
গাভির দুগ্ধ না দিবার কারণঅন্ুসদ্ধানে অক্ষম হইয়া রাখাল বালকগণকে 
তিরস্কার করিত। মুকুন্দের তাড়নায় রাখাল বালকগণ প্রপীড়িত হইয়া 
কে দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এক দিন বেলা 

ছিপ্রহরের সময় রাঁখালগণ কতিপয় ছুপ্ধবতী গাভীর অন্থসরণ করিয়। 
দেখিল যে, টাউড়কাটার বনমধ্যস্থ প্রস্তরথগ্ডের উপর এক এক করিয়া 
দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে । এই সংবাদ রাখালের মুকুন্দ ঘোষকে জ্ঞাপন 
করিল এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করাইল । মুকুন্দরাম এ প্রস্তরখগ্ুকে দেবতা 
ভাবিয়া সেই স্থান পরিষ্কার করতঃ ক্ষমত। মত গৃহ নিশ্মাণ করিয়া 
দিয়াছিল। ইহার কিছুদ্দিন পরে তারকনাথ দেব গোবদ্ধনকে প্রত্যাদেশ 

৬৩ 
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করেন যে, এই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ ও ছুইটী পুষ্ষরিণী খনন করাইয়া 
দ্রাও। গোবদ্ধন আদেশমত সত্বর উক্ত কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, গোবধ্ধন, কলিকাতার কোন এক মহাঁজনকে এক শত 
বস্তা চিনি নমুন। দৃষ্টে ধার্ধ্য দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে এ 
মহাজন নমুনাজাত চিনি নয় বলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করেন। 
উদ্দেশ্ত ছিল, দরে বাট্রা করিবে? গোবর্ধন তাহাতে অস্বীকার করিয়া এ 
বস্তাগুলি অন্যকেও বিক্রয় না করিয়া গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। 

ইনি নানা স্থান হইতে স্বজাতি কুটুম্বকে আনাইয়া নিজ 
অর্থে ভাহাদিগের বসবাস নিদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্থাপনাও 
করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালের ন্তায় তিনি বেশভৃষ। ও 
আবাসবাটার চাকচিক্যে লক্ষ্য রাখিতেন না। তাহার পরিধেয় বসন 
পাচি ধুতির বন্দোবস্ত ছিল। তিনি দীন দরিদ্র লোকদ্দিগকে অর্থ দান 
করিতেন। কোন ভদ্র লোকের অবস্থাস্তরিত দেখিলে ছলে, কৌশলে 
যে কোন প্রকারে হউক, অর্থ দানে তাহার অভাব মোচন করিতেন। 
তিনি এইরূপ ব্রতে ব্রতী থাকিয়! ক্রমে হুগলী ও বর্ধমান বিভাগে 
সাধারণ লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন দীর্ঘিক] ও পুষ্করিণী খনন দ্বার! 
সাধারণের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন। নিজের স্বার্থ বা নামের দিকে 
আদ লক্ষ্য না রাখিয়া এ সকল দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী স্থানীয় ব্রাহ্মণ- 
দিগকে দান করিতেন এবং তাহাদের নামেই উৎসর্গ করিতেন। 

বর্তমান তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ ষ্রেশনের নিকট গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্ত 
সীমায় এ সময় গোবদ্ধন একটি পুর্রিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং সেই 
কারণ কয়েক দিন তাহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাহার 
তথায় অবস্থানকালে কি ভদ্র, কি' ছোট, সর্বশ্রেণীর লোক সকল 
সমবেত হইয়! গোবর্ধনের নিকট উপস্থিত হয় এবং বর্ষাকালে ডান- 
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কুনির মাঠ অতিনক্রম করিয়া বৈদ্যবাটী পৌছিবার কষ্টজ্ঞাপন করিয়াছিল। 
ইহা অবগত হইয়া গোবদ্ধন উক্ত পুফ্ষরিণীর নিকট হইতে মল্লা সীম্লা 
গ্রাম পর্যন্ত একটি রাস্ত প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপি এ পথের 
নাম রক্ষিতের জাঙ্গাল বলিয়! ঘোধিত হইতেছে । গোবদ্ধনেৰ এইরূপ 
কীত্িকলাপ দেখিয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক ষড়যন্ত্র করিয়া বদ্ধমানাধিপত্তির 
নিকট তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তিনি এ সকল কার্ধ্য 
সাধারণের ভাবিয়| রাজাকে ন1 জানাইয়া বিনা সনন্দে অবাধে করিয়া 
আমিতেছিলেন ; দুষ্ট লোকের ষড়য্্ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই । এ 
সময় তারকেশ্বরের সন্পিকট মোড়া নামক স্থানে একটি জলাশয় খনন 
করান ; এই জলাশয় এরপ স্থানে হইয়াছিল যে, ইহাতে স্থানীয় অন্তান্ত 
গ্রামের লোক সমূহের বিশেষ স্ৃবিধা হইয়াছিল। 

বারম্থার এইরূপ অভিযোগ হওয়ায়, বর্ধঘানাধিপতি মহারাজা 
কীত্তিচন্ত্র বাহাছুর গোবদ্ধনকে অত্যাচারী ও রাজদ্রোহী বিবেচনা 
করিয়া কতকগুলি শান্ত্রি ও তৎসঙ্গে একটি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী সন্ধিপুর 
গ্রামে পাঠাইয়া দেন। যৎকালে মহারাজপ্রেরিত আমলাগণ সন্থিপুর 
পেবছিয়াছিলেন, সেই সময় গোবদ্ধন বাটাতে উপস্থিত ছিলেন না|. 
ঘরগোয়াল গ্রামে আপনার চিনির কারখানায় ছিলেন। রাজকম্মচারী, 
গোবদ্ধনকে না পাইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণকে সঙ্গে: করিয়া 
লইয়া] যান। গোবদ্ধন এই সমাচার পাইবামাত্র রার হাজার টাকা. 
সঙ্গে লইয়া রাজ কাছারিতে উপস্থিত ভইলেন॥। এ্.সমম় মহারাজ 
রামনারায়ণের জবানবন্দি লইতে ছিলেন ।,.গোবর্ধনের কাতর: 
আবেদনে মহারাজ এ কার্য স্থগিত রাখিয়া! তাঁহার বাচনিক. দরখাস্ত 
শুনিতে প্রস্তত হইলেন। মহারাজ জিজ্ঞানা, করিলেন, তোমার নাম, 
কি? কিজন্য বিনা এব্বেলায় ও সনন্দে বথ! থা পুক্ষরিণী খনন 
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রাস্তা নিশ্মাণ করিয়া আমার ক্ষতি কর? এইক্ষতির উদ্দেশ্য ক?তৃমি 
কি জান না যে, এই বূপ ক্ষতিকারী লোক রাজপ্রোহী বলিয়া গণা? 
ইহা শুনিয়া গোবর্ধন বলিলেন, আমার নাম গোবর্ধন রক্ষিত। আমি 
রাজসংসারের কোনই ক্ষতি করি নাই; বরং রাজকোষের ব্যয় বাহুল্য 
হস করিয়াছি । আমি সাধারণের উপকারার্থ ও মহারাজের স্থনামের 
জন্য যথা পুষ্করিণী ও পথাদি প্রস্তুত করাইয়া থাকি। যেস্থানে মহা- 
রাজার প্রজ্াবৃন্দ জলকষ্টে প্রপীড়িত ও জলের জন্য কুলনারীর৷ যাইয়া 
জীবনানয়নে জীবন রক্ষা করে, আমি তাহাদের অভাবমোচনে সেই সেই 
স্থানে পুষ্ধরিণী খনন করাই। এই কাব্য রাজকীয় ধশ্রের প্রধান অঙ্গ । রাজার 
কার্য প্রজার কষ্ট নিবারণ । আর বস্ততঃ এ কাধ্যে আমার অথবা! আমার 
বংশাবলির কোনই স্বার্থ নাই । সাধারণের যেখানে জলকষ্ট, সেই খানেই 
পুষ্ষরিণী খনন করাইয়াছি ও বেদবিধি মতে এ সকল জলাশয় প্রতিষ্ঠা 
করাইয়! কোন স্থলে ব্রাহ্ণদিগকে দান অভাবে মহারাজার নামে উৎসর্গ 
করিয়াছি। বর্ধমানাধিপতি গোবর্ধনের এই সকল উত্তর শুনিয়৷ কিছুক্ষণ 
নিস্তন্ধ হইয়া রহিলেন | পরে কহিলেন, তুমি বিনা এত্বেলার রাজধন্মের 
বিগর্হিত কাধ্য করণ অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হওয়ায়, তোমাকে 
১০১২ টাক অর্থ দণ্ডে দত্ত কর] গেল। গোবর্ধন মহারাজের আজ্ঞ। 
শিরোধার্ধ্য করিস! বাইকদিগকে রাজসমীপে সমস্ত টাকা আনয়ন জন্য 
আদেশ করিলেন । আজ্ঞামাত্র বাহকেরা সমস্ত টাকা লইঘ্লা উপস্থিত 
করিল।  খহীরাজ অধিক টাকা দেখিয়া গৌবর্ধনকে বলিলেন, তুমি 
বিচায়ে যাহ! দণ্ডিত হইয়াছ, তাহাই প্রদান কর। গোবর্ধন ইহা শুনিয়া 
বিনয় নর বচনে কহিলেন, বাটা হইতে আসিবার কালে মহারাজার নামে 
এই সকল টাক] আনিয়াছি, স্থতরাং এই টাকায় আমার আর অধিকার 
নাই। মহারাজ বলিলেন, দণ্ডিত টাকার অধিক গ্রহণ করিলে আমার দান 
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গ্রহণ করা হয়, স্থতরাং দণ্ডিত অর্থের অধিক আ!ম লইতে ইচ্ই! করি 
না। কিন্তু গোবর্ধনের একাগ্রতা ও বিনয় দর্শনে মহারাজ অবশেষে 
এঁ সমস্ত টাকা অর্থাৎ দ্বাদশ সহম্্র মুদ্রা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন । 
এবং কহিলেন, তোমার অসীম রাজভভ্তি দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্থষ্ট 
হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা! হয় প্রাথনা কর, 
তাহাই প্রদানে প্রস্তত আছি। এই কথা শুনিয়া গোবদ্ধন সাতিশয় 
প্রীত হইয়া মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, বিনা সনন্দে 
অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে মহারাজার অধীনস্থ যথা তথ সাধারণের 
জন্য যেন পুফরিণী খনন ও পথাদি প্রস্তুত করাইতে পারি। মহারাজ! 
তাহাই স্বীকার করিয়া বলিলেন, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ 
করিলাম না । তোমার নিজের ও অন্যের ব্যবহারের জন্য আর কিছু 
প্রার্থনা কর। তাহাতে গোবদ্ধন গোচারণের জন্য কিছু জমী প্রার্থন 
করিলেন। মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত একসঙ্গে গোবদ্ধনকে 
৪০* বিঘ! জমী প্রদান করিলেন। অন্যাপি এ জমী গোবর্ধনের বসত 
বাটার পশ্চিম মাঠে বর্তমান আছে। মহারাজ গোবদ্ধনের এইরূপ 
নিঃম্বার্থ ভাব দেখিয়া তাহার বিন। প্রার্থনায় আরও জমী দিয়াছিলেন। 
তিনি মনের আনন্দে বর্ধমান হইতে সপুত্রে দেশাগমন করিলেন । এবং 
রাজার আদেশ মত এ সমন্ত কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । এইরূপে 
কিছুদিন অতিবাহিত হইরার পব, এক দিন তিনি পুত্রগণকে নিকটে 
ডাকাইয়া কহিলেন, আমি আর অধিক দিন বাচিব না-_-তোমর! সকলে 
আমার নিকট হইতে কিছুদিন স্থানান্তরে যাইও না। পিতার এই কথা 
শুনিয়! পুত্রগণ তাহার সন্গিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রষ। করিতে লাগিলেন । 

এক দিবস প্রাতঃকালে গোবদ্ধন পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য 
আমাকে কালিক! দেবীর মন্দির সমীপে লইয়৷ চল । পুল্রগণ "আদেশ 
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মত কার্ধ্য করিলেন। বেল! আড়াই গ্রহপ্ের সমম্ম আসন্নকাল নিকট 
দেখিয়া গোবদ্ধন পুভ্রগণকে বলিলেন, অদ্য আমার মৃত্যু হইবে। 
মুতদেহ বড় পুদ্ধরিণীর ঈশান কোণে দাহ করিবে । এই কথা বলিয়া 
উষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে, সন ১১৮৭ সালে, ৯৯ বৎসর বয়ঃক্রমে 
কালিকা দেবীর সম্মুখে মহাত্স। গোবর্ধন মানবলীলা সংবরণ করেন। 
কথিত আছে, দাহাদি কার্ধ্য শেব হইলে অকম্মাৎ বড় পুদ্ধরিণীর জল 
ম্কীত হইয়া! দাহ স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। 


বর্ধমানের আদি ৪২ গ্রামীর সহিত হুগলীর দক্ষিণদাড়া ৪২ গ্রামীর 
তুলনা করিলে অনেক পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে 
গেলে কেবল আদি ৪২ গ্রামী কেন, অপরাপর যে কয়কটী সম্প্রদায় 
আছে, তন্মধ্যে ১৪ গ্রামী বাতীত এই সম্প্রদাঞ়ই উচ্চাসন লাভ করিয়াছে 
ইহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর অভাব নাই । অপরাপর 
সমাজে বি এবি এল, পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এম এ, 
পর্যযস্ত আছেন। ইহার নাম শ্রীবিপিনবিহারী দে, নিবাস, ভগ্রকালী। 
এক্ষণে নি শিক্ষকতা! কার্যে ব্রতী আছেন। কলিকাতাস্থ শ্রীচুনীলাল 
দত্ত, ভদ্রকালী নিবাসী গ্রপূর্ণচন্্র দে এবং টাল! নিবাসী শ্রীবামাঁচরণ 
রক্ষিত অন্কতকা্ধ্য হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। শ্রপূর্ণ- 
চর দের বিশেষ পরিচয় নিশ্প্রয়োজন। সাহিত্য-সেবী মাত্রেই ইহার 
নাম অবগত আছেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও অপীম বিদ্যান্গগাগের জন্য 
ইনি “কাব্যরত্ব” ও 'উত্তট-সাগর” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি 
প্রাপ্য উদ্তট-কবিতা ও দেবদেবীর লুপ্তপ্রায় স্তব সংগ্রহে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছেন । শ্রীচুনীলাল দত্ত চাকুরীতে নিষুক্ত আছেন। 
শ্রীরামযাদু রক্ষিত, শ্রীসাধনচন্ধ, শ্রীমতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, জীভুবনমোহন দে 
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শ্াকুপ্টবিহারী, শ্রীভোলানাথ দে, শ্রীশীতলচন্দ্র দে, শ্রীযোগীন্দ্র সাহা, 
শ্রীঅনিলচন্দ্র নন্দী, শ্রীনলিনীকান্ত লাহ! ও শ্রবিপিনবিহারী লাহা 
_ ইহাদের মধ্যে তিন জন মাত্র এফ এ, পরীক্ষায় অনুত্তার্ণ হয়েন। 
এই সমাজে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা চতুর্দশ । শ্রীযতীন্দ্রনাথ 
রক্ষিত, শ্রীবিনোদবিহারী নাগ ও শ্রীকেদারনাথ দে-_-এই তিন জন 
বৃত্তিভোগী । অবশিষ্ট একাদশ জনের নাম নিয়ে লিখিত হইল। 
শ্রীঅবিনাশচন্ত্র রক্ষিত, শ্রীচুনীলাল রক্ষিত শ্রীহরিশ্চন্র সেন, 
শ্রীনিত্যহরি দে, শ্রীক্ষেত্রমোহন দে, শ্রীহেমচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীগিরীশ্ন্দ্র নন্দী, 
শ্রবিনোদবিহারী নন্দী, শ্রীরজনীক্ান্ত নন্দী, শ্রীঅন্লিচন্দ্র সেন ও 
শ্রিগোপালচন্দ্র পিরি। ইহাদের মধ্যে অবলম্বন সকলের সমান নহে। কেহ 
কেহ ব্যবনায়, কেহ কেহ চাকুরী ও কতকগুলির এখনও পাঠ্যাবস্থা । 
এই সমাজে জমীদারদের সংখ্যাও নিতাস্ত অল্প নহে। তন্মেধ্যে সন্ধিপুর 
নিবাসী শ্রারামযাছু রক্ষিত ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত, যাদববাটা নিবাসী 
শ্রমনিলচন্দ্র সেন, বোরূইপুর নিবাসী শ্রীক্ষীরদাপ্রসাদ নন্দী, পারভৃযুট 
নিবাসী শ্রীহৃদয়নাথ সেন, পাতালে নিবাসী শ্রীধতীন্দ্রনাথ দত্ত, জয়ন্তী 
নিবাসী শ্রবৈকু্নাথ লাহা ও গোপালপুর নিবাপী শ্রীহরিচরণ পাল। 
ইহারাই এক্ষণে জীবিত ও উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি । শ্রীরামযাছু ও 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রক্ষিত ইহার! ছুইজনেই সন্ধিপুর নিবাসী দ্বরগীয় গোবর্ধধন 
রক্ষিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । ইহারা যে কেবল জমীদার বলিয়া 
খ্যাত তাহ নহে, ব্যবসায়ী মধ্যেও ইহাদের স্থনাম আছে। শ্রীরাম্যাছু 
রক্ষিত এক জন খ্যাত নামা বস্ত্রব্যবসায়ী। ধনে, কৌলিন্যে, শিক্ষা 
এলমাজে সর্বাগ্রেই ইহাদের আসন। ধর্ম প্রসঙ্গে ইহার যথেষ্ট 
অগ্কুরাগ । সন্ধিপুর হরিসভা তাহার দৃষ্টান্ত । সাহিত্য সেবীর মধ্যেও 
ইনি আসন পাইতে পারেন । ইহার প্রণীত, ধর্ম-কুহৃৎ তাহার সাক্ষ্য। 
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কুশদহের সপ্তগ্রামী 


হুগলীর দক্ষিণদাড়। ৪২ গ্রামীর বাস খন সপ্তগ্রামের নিকটবত্তী 
স্থানে, তখন উপরোক্ত সম্প্রদায় হইতেই সপ্তগ্রামী সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে 
বলিতে হইবে । 

সপ্রগ্রাম হইতে এই সমাজের নামকরণ, সুতরাং সপ্তগ্রামের 
ইত্তিহাস এস্থলে লিপিবদ্ধ কর! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । সপ্ত গ্রামের 
চলিত নাম সাত গা । বস্ততঃ সপ্তগ্রাম যে সাত খানি গ্রামের সমষ্টি, 
তাহা নহে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এই স্থান মহা সমৃদ্ধিশালী 
ছিল। বঙ্গদেশের রাজধানী ও স্থবৃহৎ বন্দর বিধায় ইউরোপ, ইরান, 
চীন, তুরান আরব ও পারস্যের বণিকগণ বাণিজ্যার্থ এস্থলে যাতয়াত 
করিতেন । বর্তমান হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম বন্দর অর্দ ক্রোশ মাত্র 
ব্যবধান) পূর্ব এস্থানে এক ছুর্গ ছিল। ভাগীরথী যতদিন সপ্তগ্রামকে 
বক্ষে রাখিয়াছিলেন, ততদ্দিন পরাস্ত বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য পোত সপ্তগ্রামে 
গতায়াত করিত। অনুমান ১৫৬৬ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সমভাবে 
বাণিজ্য চলিয়াছিল, পরে তত্রস্থ সরম্বতী নদী শ্র্কপ্রায় হওয়ায় ও 
ভাগিরথীর স্রোত শ্রীরামপুরের পূর্ববদিক দিয়া গমন করায়, বজের এই 
প্রাচীন রাজধানী নষ্ট হয়। অত:পর ক্রমে ক্রমে হুগলীর উন্নতি হইতে 
থাকে। এখানকার শাসনকর্তা বঙ্গেশ্বর জাফর খার অসম্মন করায়, 
জাফর খ| সম্রাটের নিকট হইতে শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 
যাহ। হউক জাফর খ। অতি বিচক্ষণতার সহিত এই স্থান শামন করেন 
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ও তাহার সময়ে এইস্থানের সমূহ উন্নতি হয়। মোগলের৷ বিদেশীয়দিগকে 
এই স্থানে ছুর্গ নির্বাণ করিতে দিতেন না, তবে বাণিজ্যাগার স্থাপনের 
বিরোধী ছিলেন না। এক দিন যেখান দিয়া স্ুুবুহৎ অর্ণবধান সকল 
গতায়াত করিত, আজ তছৃপরি বাম্পীয় শকট ষমনাগমন করিতেছে ! 
রেলওয়ে কোং তজ্জন্য পচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এক সেতু নিশ্মাণ 
করিয়া দিগ্লাছেন। এই নগরের শাসনকর্তী অত্যাচার আরম্ভ করায়, 
প্রজাবুন্দ পলাইয়! কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লয়। তদবধি 
কলিকাতার উন্নতি হইতে খাকে। পলাস্সিতদ্দিগের মধ্যে বাণিজ্য 
নিরত তাম্বলীগণ কুশদ্রহের" দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার 
যথায় বাসস্থান সন্্রিবেশিত করেন, অপর ছুই কারণে রাড হইতে অনেক 
গুলি পরিবারকে স্থানাস্তরিত হইয়া কুট্ুম্বদিগের সহিত নব প্রতিষ্ঠিত 
পল্লীতে মিলিত হইতে হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের শাসন কর্তার অত্যাচার 
স্থানীঘ মাত্র ছিল। কিন্তু স্থান ত্যাগের অপর কারণ পশ্চিম বাঙ্গালার 
সর্ধত্রে সমুদ্ভূত হইয়াছিল । বর্গার হাঙ্গামা ও তদপেক্ষা ভীষণ 
রাজস্ব আদায়ের উত্পীড়ন সকল জাতীয় লোককে বাসস্থান 
পরিত্যাগ করাইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমরা তৎকালের বের 
অবস্থা গৌড়ীয় ভাষাতত্বো উপক্রমণিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম । 

১৭৪১ অন্দে প্রতাপশালী আলিবদ্দীর রাজ্যকাল। উড়িষ্যার 
শাসন কর্ত। মিরজ্জা বাধর ও তাহার মন্ত্রী মীর হবীব পদচ্যুত ও পরাজিত 
হইলেন । কিন্তু পদচ্যুত মিরজ| বাখর পুনরায় উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া 
পুনরায় পপাজিত ও দুরীভূত হইলেন। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িব্যা 
শান্ত হইল। আলিবদ্ী ও উড়িষ্যা হইতে বাঞ্জধানী অভিমৃখে 
যাত্রা করিলেন। কিন্তু অবিলগ্কেই ঘোর উপ্প্রব। জল প্লাবনের 
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জলের ন্যায় ষেন স্থষ্টিনাশ মানসে মহারাস্ত্ীয় সৈন্য নৃত্য করিতে করিতে 
বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। নবাব মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গে 
উড়ি্যার প্রত্যাগত সৈন্তও ছিল। কিন্তুমে সৈন্য সমুদ্রবেগের মুখে ) 
তৃণের তুল্য । বর্ধমান রক্ষা করিবার জন্থ আলীবদ্দী ভ্রুতবেগে গমন 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু গিয়া দেখেন বদ্ধমান দগ্ধ হইতেছে । সন্ধিতে 
হতাশ হইয়। তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে 
মুখ ফিরাইয়া দেখেন, তাহার অশ্ব, শকট, আহারীয় দ্রব্য ও তাস্ব, 
আদি কিছুই নাই। সমস্তই ম্চারাষ্বীয়ের! আত্মলাৎ করিয়াছে। . 
'তখন তিনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন; তাহার সৈন্যগণের উপর বিশ্বাস- 
ঘাতকতার শঙ্ক। হইল। তিনি নিশাকালে সিরাজের সহিত গরধান 
সেনাপতি মস্তফার শিবিরে গিয়া কহিলেন, মন্তফা, আমাদের প্রাণবধ 
কর। মন্তফা লজ্জিত হইয়া নবাবের সহিত কাটোয়া রক্ষার জন্য 
মহারাস্্ীয়দিগের পশ্চাৎগাষী হইলেন । কিন্ধু গিয়া দেখেন কাটোয়া 
ভন্মীভূত হইয়া গিয়াছে । মুরশিদাবাদ রক্ষার জন্য যত্তু, কিন্তু দেখেন 
তাহাও মহারাস্ট্ীয়দিগের সখ! মীরহবীব লুণ্ঠন করিয়াছে। বীরভূমের 
জন্ প্রয়াস তাহাও মহারা্রীক্বের৷ বিনষ্ট করিয়াছে । তখন পরিশ্রান্ত 
ও পরাতৃত নবাব হতাশ হইয়। পরিবার সহ গৃঙ্গাপার হইয় বাঙ্গালার 
পূর্বভাগ আশ্রয় করিলেন। ভাগিরথীর দক্ষিণ পার্থ শূন্যময় হইল। 
সম্রাট এই সময়ে রাজন্থবের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। আলিবদ্দাী 
কর্ণপাত না করিয়া বিপুল সৈন্য সহকারে মহারাস্ত্ীয় সেনাপতি ভাস্কর 
পণ্ডিতকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া 
দেখেন, মুরশিদাবাদ্ের নিকট অসংখ্য মহারাষ্থ্ীয় সৈন্যসহ ভাস্করের 
প্রভু রঘুজী চতুর্দিক লুঠন করিতেছেন । তাহার পশ্চাতে সম্রাট প্রেরিত 
বালাজী, বাঙ্গালা রক্ষার ব্যাজে অপর এক দল মহারাস্থীয় সৈন্যসহ লুণ্ঠন 
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করিতে উদ্যত । নবাব বালাজীকে ভূরি অর্থ দিয়া লুন হইতে নিবৃত্ত 
করিলেন। বালাজী সেই অর্থ ও রঘুজীর লুস্তিত অর্থ পুনলুিন করিয়া 
লইয়া চলিয়া গেলেন । রথঘুজীর বাঙ্গাল! পরিত্যাগের পূর্বেই পুনর্ধধার 
ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত। আলিবদ্দী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক কাটোয়ার 
নিকট গোবড়ার চড়ে ভাস্করের প্রাণবধ করিলেন । €কন্তু অবিলখ্খেই 
মুস্তফার বিদ্রোহ । মুস্তফা রঘুজীকে আহ্বান করিলেন । আহ্বান 
মাত্রেই বাজ্সালার চতুর্দিকে অগ্নি ক্ষেত্র! গ্রাম দগ্ধ, ক্ষেত্র দগ্ধ ও উদ্যান 
দগ্ধ হইতে লাগিল। রঘুজী কাটোয়ায় পরাজিত ও মুস্তফা বিহারে 
হত হইল। পরক্ষণেই সমসেরের' বিদ্রোহ ও মীর হবিব মহা 
রাষ্ট্ীয়দের বাঙ্গলায় পুনঃ প্রবেশ । বিদ্রোহীর দমন হইল। নবাব 
মহারাস্ত্রীদের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন । তাহারা অপস্থত হইল, কিন্তু 
এদিকে সিরাজউদ্দৌলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। মহারাষ্ট্ীয়দের 
পুনর্ববার বাঙ্গালা প্রবেশের উপায় হইল। নবাব ক্লান্ত হইয়া কি মহা- 
রাষ্ত্রীয় কি মীরহবীব যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষাস্ত 
করিলেন। মীরহবীব উড়িষ্যার নবাব হইলেন। মহারাস্্ীয়দের 
জন্য বাধিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা নিপ্ধীরিত হইল। ১৭৫৬ খৃষ্টান্বে আলি- 
বদ্দীও পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে দুরস্ত সিরাজউদ্দৌলার 
অত্যাচার আরম্ভ হইল। সিংহাসনে আরুঢ় হইয়াই সিরাজ আপন 
পিতৃব্য পত্বীর যথা! সর্বন্থ অপহরণ ও সকতজঙ্গকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। 
এমন পাপ নাই, যাহ! এই নরাধম দ্বারা কৃত হয় ণাই। এই পাপাত্মার 
পরই যবন রাজ্য নিঃশেষিত হয়। যবনদিগের শেষ সময়ে প্রজাগণের 
কতই না ক্লেশ হইয়াছিল। মহারাস্্রীয়দের শব পাইবা মাত্র 
অতি ব্যাকুল হইয়া কেবল দেব বিগ্রহ ও স্ত্রী পুত্রাদি সহ 
হাহাকার শব্দে সকলে গঙ্গাপারে পলায়ন করিত । পোতবাহী 
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মহাবাস্থীয়দের গঙ্জাপার বন্ধ করিবার জন্য পোত সকল তৎক্ষণাৎ অপব- 
পারে লইয়া! যাইত । গঙ্গাপার তখন অরণ্যময় ছিল। নিশাকালে স্ত্রী 
পুত্র বালক সহ চিস্তায় আকুল হইয়া কত লোক অরণ্যে বিচরণ করিত । 
ঈদৃশ ছুরবস্থাতে ও সর্প দংশনে কাহারও বা স্ত্রীবিয়োগ হইত। কুস্তীর 
গ্রাসে কাহারও বা সন্তান নাশ ইইত। ব্যাপ্রের মুখে কাহারও বা প্রাণ 
বিনষ্ট হইত। কি দু:খেই পূর্বকাল গত হইয়াছে । যবনদের রাজ্যাপেক্ষা 
সর্পের বিল, বুস্তীরের গ্রাস ও ব্যান্রের আবাস নিরাপদ ছিল। অজ্জন্তই 
তাহারা তথায় আশ্র্ গ্রহণ করিতেন। মাতৃভূমির কি মহামায়া ! 
মহারাস্ত্রীয়েরা বাস্ত বৃক্ষ প্য্যস্ত দঞ্ধ করিলেও সকলে ত্ব শ্ব আলয়ে 
প্রত্যাগমন করিতেন। পরদিনেই ভূম্যাধিকারিগণের ভয়ানক বরের 
পীড়ন সহ্য করিতে হইত। লুন করাই তৎকালে কর সংগ্রহ করিবার 
পদ্ধতি ছিল। ভূম্যাধিকারিগণ কর সংগ্রহ করিয়া নবাবকে প্রেবণ 
করিতেন শা। কিন্তু প্রেরণের সময় গত হইলে নবাঁব সৈন্য পূর্ব্বোক্ত 
পদ্ধতিতে পুনর্বীর প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন । নবাবও 
আবার সকল সময় দিলীতে কর প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু সম্রাটের 
লোক আদিবার পূর্যবেই মহারাস্থ্ীয়েরা যথা সময়ে বর্ষে বধে সসৈন্যে 
চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিত। মহারাস্ত্ীয়দের অত্যাচার অপেক্ষা 
রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার অধিক ভয়ঙ্কর ছিল। এতকাল গত হইয়াছে, 
তথাপিও মাতৃগণ প্রায় ভূমিষ্ঠ মাত্রেই শিশুদিগকে তাহাদের পূর্বপুরুষের 
যন্ত্রণ! ও রাজন্থের চিন্ত। এখনও শ্রবণ করাইয়া থাকেন। 
ছেলে যৃমুলো পাড়! জুড় লে! বগাঁ এল দেশে 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে। কিসে? 

এই সমাজের পারিবারিক বৃত্তান্ত কুশদ্বীপকাহিনীতে বিস্তুত রূপে 

বিবৃত হইয়াছে সুতরাং এই স্থলে অধিক বর্ণনার!আবশ্যক নাই । 
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কুশদ্বীপকাহিনী প্রণেতা ৬ বিপিনবিহারী চক্রবর্তী তাগ্লীর 
ইতিবৃত্ত যাহ! সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত 
হইতে পারিলাম না। 

কথিত আছে, খাটুরার বর্তমান তাগ্স লগণ খাটুরার আদিম নিবাসী 
নহেন। তাহার পূর্বের ব্যবপায় বাণিজ্য উপলক্ষে সপ্তগ্রামে বাদ 
করিতেন । বর্তমান হুগলী সহরের অতি নিকটেই দগ্গ্রাঘ অবস্থিত। 
তদ্দানীস্তন কালে সপ্রগ্রামের তুল্য বন্দরস্থান বাঙ্গালা দেশে আর 
দ্বিতীয় ছিল না। বহুকালারধি এ ব্রন্দর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী থাকিয়া, 
খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে ধ্বংসাবস্থায় পতিত হয়। অস্থমানিক খ্রীস্টরীয় 
যোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে যখন জাফের খ! বঙ্গদেশের নবাব পদে, 
অধিরুঢ় থাকেন, তৎ্কালে অত্যাচা'রপীড়িত হইয়া বিস্তর লোক এখান. 
হইতে নানা দিকৃদেশে গিয়। বসবাদ করেন। সেই সময়ে সপ্তগ্রামবাসী 
বেয়ান্লিশ গ্রামী তাঙ্ব লীগণ কুশদহের নিকটবতী গ্রাম সমূহে আসিঙা 
বসবাস করিতে আরম্ত করেন । উহাদ্িগের মধ্যে কেহ কেহ বনগ্রামে, 
কেহ কেহ শাস্তিপুরে, কেহ কেহ বড়া, কড়েলা প্রভৃতি স্থানে, কেহ 
বা মল্লিকপুরে, এবং কেহ কেহ বেড়েল! বৈচি প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া 
বাস করেন । 

খাটুবা গ্রামে আজকাল একত্রে যে অধিকাংশ তাছ্,লীর বসবাস 
দেখ! যায়, তাহা ইছাপুর গ্রমের জমীদার রঘুনাথ চক্রবন্তী চৌধুরী 
ম্হাশঘজের প্রসাদীৎ। তিনি আন্গমানিক ১৬৫৬ গ্ীষ্টা্দে তাশ্ব লীগণকে 
পার্ববত্তী গ্রাম সমূহ হইতে আনাইয়া খাটুরাগ্রামে বসতি প্রদান করেন ।. 
তাস্ব লীগণ খাটুরাগ্রামে বসবাস আরম্ভ করিলে পর, তাহারা তাহাদের 
আত্মীয়স্বজনগণকেও দুরবত্তা গ্রামমকল হইতে এ গ্রামে আসিতে 
আহ্বান করেন। তদস্থসারে আনুমানিক ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ১০৭৭ 
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সালে, মহেশচন্ত্র দর্ত মহাশয় লেড়েল। বৈচি হইতে এখানে আনীত হন। 
ঝড়বাড়ীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের আদিপুরুষ বূপনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই সময়ে বেড়েলা বৈচি হইতে এই গ্রামে 
উঠিয়া আইসেন। 

কেবল যে সঞপ্তগ্রামের ধ্বংসীবস্থায় এইবূপে কুশদ্বীপলমাঁজ তাস্ব লী 
উপাদানে গঠিত হয়, তাহ! নহে। পরস্থ বর্গীর হাঙ্গামা কালেও বিস্তর 
তাস্বলী আসিয়া এখানে বাস করেন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৫৬ 
খৃঃ পর্যান্ত নবাব আলিবর্দিখার রাজত্ব । যদিও ব্গার হাঙ্গাম। 
পূর্ব পূর্ব্ব নবাবগণের সময় হইতেই মহামারীবূপে বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়াছিল, তথাপি এই দশ বৎসরকাল বঙ্কদেশের পক্ষে যে কি কালবাত্রি 
স্বরূপ ছিল, তাহা বল1 যায় না। এই সময়ে যে কত পরিবার গৃহচ্যুত, 
প্রাণে নষ্ট, অনাহারপীড়িত ও দিক বিদেশে পলায়িত হইয়াছিল তাহ। 
বলা যায় না; কেবল তাণ্ব লীগণের কেন, বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি 
সমুদয় বর্ণের বর্তমান বসবাসের মূল কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়| যায়, যে বর্গীর হাক্ামা তাহার কারণ। যখন দুর্জয় মহারাষ্ট্র- 
বাহিনী ভীষণ মুখব্যাদান করিতে করিতে যবনকর্তৃক হৃতসর্ববন্ব বাঙ্গালীর 
ভগ্নাবশিষ্ট ধনপ্রাণ গ্রাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ ও 
বিধ্বন্ত করিয়া নেপোলিয়ান নিপাঁড়িত ইউরোপবাসীর ন্যায় সন্ত্রস্ত ও 
ব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন যে যে দিক পাইয়াছিল, সে সেই দিকেই 
পলাইয়া ছিল । আজকাল প্লেগভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতাবাসীগণ 
যেমন পুত্র কন্তা ভ্রাতা ভগিনী হইয়া দেশদেশাস্তরে প্রস্থানপর হইয়াছে, 
এবং কলিকাতার বহির্ভাগে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ভীতিশৃন্য গন্তব্যস্থান 
অন্বেষণ করিয়া লইতেছে, বর্গাবিধ্বস্ত অথবা বর্গীভয়াকুল বাঙ্গালীও 
তখন উর্দশ্বাসে পলাইয়! অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান সকল অন্বেষণ করিয়। 


সম্বন্ধ-নিণয় ১৬১ 


লইয়াছিল। কুশদ্হ পরগণার মধো খাটুরা, গোবরভাজা, গৈপুর, 
ইছাপুর, প্রভৃ'ত করেক খানি গ্রাম তৎকালে প্রকৃতিদেবী সহজেই 
ছুরাক্রম্য করিগাহিলেন। এই কয়েকথানি গ্রামের দক্ষিণদিকে বেগবতী 
শ্রোতথ্বতীউচ্ছামতীর সঙ্গে যমুনানদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে 
এবং 'প্রসন্ননলিলা খরন্রোতা চালুন্দিয়া নায়ী অপর এক হ্রািনী বিপ- 
ক্ষের বল উপেক্ষা করিয়া ও শত শত পণ্যপোত বক্ষে লইয়া ইহার অপর 
তিনদিকৃ সর্বদা রক্ষা করিতেছে । কালের কুটিলগতিতে যদ্দিও 
শেষোক্ত হ্বাঁদনী নিয়তির অন্তঃস্তল স্পর্শ করিয়াছে, তথাপি আজিও 
কোন কোন অংশ নানাবিধ বিলখালে পরিণত হইয়া দুর্ভাগ্যের কঠোর 
পারণাম প্রদর্শন করিতেছে । ইহারই কিয়দংশ আজও কক্কণা বা 
বামোড নাম পরিপ্রহ করিয়া খাটুরা ও হয়দাদ্পুরের পূর্বপ্রাস্ত দিয়! 
প্রবাহিত হইতেছে। বর্গার হাঙ্গামাকালে চতুর্দিক জলবেষ্টিত ও 
বংশবন সমাকীর্ণ দুরাক্রম্য স্থান সকলই সাধারণ ভত্রমহাশদ্লগণের 
বাসোপযোগী বলিয়া নির্ণাত হইত। ভতদন্ুসারে তাম্ব লীগণ খাট্ুর! ও 
গোবরভাঙ্গ। গ্রামই সমধিক বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন । 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইছাপৃরের চৌধুরী মহাশয় তাস্থুলীগণকে 
পূর্বেবাঞ্জ মল্িকপুর, বনগ্রাম, বড়া, কড়েল৷ প্রভৃতি স্থান হইতে 
আনাইয়া চতুর্দিক জলবেষ্টিত ও বর্গাগণের হঠাৎ অনাক্রমণীয় গ্রামে 
বাস প্রদান করেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমর! উক্ত কয়েক 
বংশীয় তান্বলীর নাম নিয়ে নির্দেশ করিলাম । এই তাস্বলীগণ যে ষে 
স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাহাদের বংশ 
বিস্তত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের নামান্ুলারে খাটুরা গ্রাম এক 
এক বিভিন্ন পলীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্যই খাটুরার 
প্রত্যেক পল্লীতে এক এক বংশীয় ভিন্ন অপর বংশীয় তান্ব লী দৃষ্টিগোচর 
শ৬ 


১৬২ তাশ্বল বণিক 


হয় না। খাটুরা প্রধানতঃ আশপাড়া, পালপাড়া, ফ্লাপাড়া, সেনপাড়া, 
বাজারপাড়া, রক্ষিতপাড়া, ব্রাঙ্গণপাড়া, তিওরপাড়া, কলুপাড়া, 
নিকারিপাড়া, কাওরাপাড়া, হাড়িপাতা, ও কুমারপাড়া, এই কয়েক 
ভাগে বিভক্ত। 

খাটুরাতে নিয়্লিখিত কয়েক ঘর তাম্বলী প্রথমে বাস করেন 
যথা 2 

দত্ত; সেন, আশ, রক্ষিত, চেল, পাল, দে, কোচ 
কু এবং কর। ূ 

খাটুরা গ্রামের যত্কালে সমৃদ্ধ অবস্থা 'ছল, তখন গোবরভাজ। 
নিতান্ত হীনাবস্থ ছিল। খাটুরাতে তৎকালে একটা প্রসিদ্ধ বাজার 
ও একটা নিমক্‌ মহল ছিল। উক্ত বাজারটী এক্ষণে পপুর'তন বাজার, 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এ বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রদ্ করিয়াই, তদানীত্তন 
গ্রামবাসীগণের গ্রাসাচ্ছা্ন নির্বাহ হইত । গোবরভাঙ্গায় যেমন 
বর্তমান বাজার আছে, খাঁটুরাতে এপ বাজার ছিল। অস্থমান 
১২৪৭ বঙ্গান্বে কমল কন্মকারের দোকানে প্রথমতঃ অগ্নি 
লাগিয়! উহ! পুড়িয়৷ যায়। পরে গোবরডাঙ্গার জমীদার শ্রীকালী প্রসহঃ 
মুখোপাধ্যায় গোবরভাঙ্গামম বাজার প্রবল করাতে ক্রমে ক্রমে এই 
বাজার ভগ্রাবস্থায় পতিত হইয়। এক্ষণে একেবারে লোৌকদৃশ্যের অগোচর 
হইয়াছে । এক্ষণে খাটুরা আমতলার হাটে বাজার হয়। সন ১২৯ 
সালে ৬ শ্যামাচরণ সেনের দ্বিতীয়! পত্বী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী এ 
স্থানে টাদনী প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন । 

কমল কশ্মকারের দোকানে অগ্নিদাহের পর হইতে তান্ব লীগণ ছুই 
একজন করিয়া ক্রমে ক্রমে শ্বদেশের মমতা ত্যাগ করিরা বিদেশে উঠিয 
যাইতে আরম্ভ করেন। সর্ব প্রথমে ্রারাজকুমার আশ মহাশয় বরাহনগণ 


সন্বন্ধ-নিণয় ১৬৩ 


উঠিয়া আমেন। তৎ্পরে তাহার দেখাদেখি শরচ্চন্ত্র সেন, হারানচন্ 
শাল ও দর্পনারায়ণ প্রভৃতি বরাহনগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন । 

তৎকালে এদেশে, তাম্বলী ও ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে যেরূপ সৌহার্দ্য 
দেখা যাইত, একপ আর কুত্রাপিও ছিল না। তখন তাশ্ব লীগণই 
খাটুরায় ব্রাঙ্মণগণের শ্রীবৃদ্ধিব কারণ ছিলেন, এবং ব্রাক্মণগণও ভাম্ব লী- 
গণের শ্রীবৃদ্ধর সহায়তা করিতেন । উভয় পরিবার পরস্পরের এতদুর 
হিতাথা ও স্থহ্বদ ছিলেন, যে কেবলমাত্র পাকপৈতার প্রভেদ ভিন্ন 
ইহাদিগকে অন্য কোনবূপে প্রভেণ বলিয়া বোধ হইত না। উভয়ে 
উভয়কে এতদূর গ্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, যে একটা সামান্য 
তাথ্লীতনঘ়ের জন্য গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলা প্রাণ বিসঙ্জন করিতে ও 
সর্বস্থাস্ত হইতে কুন্তিত হইতেন না। 

কিদ্ধ হায় এক্ষণে আর সে দিন নাই! চল্লিশ বৎসর পূর্বে ষে 
ব্রাহ্মণ ও তাম্বলাগণ এক স্থানে আহার, একাসনে শয়ন, এক স্থানে 
উপবেশন, এক লক্ষ্যে লক্ষ্যবান্, একার্থে অর্থবান্‌ এবং একের জন্তে 
অন্তে গ্রাণ বিসঙ্জন করিতেন, আজকাল সহানুভূতির অভাবে কেহ 
কাহাবও প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। বর্তমান তাশ্লীগণের পূর্ব 
পিতামহগণ ব্রাঙ্ষণ মণ্ডলীকে আহারে বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, দানে 
দীক্ষায়। এমন কি, সামান্থ যী পৃজা হইতে বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ডে 
হোতা, তত্ত্রধার ও সর্বময় কর্তা করিতেন। সেই জন্যই এখানকার 
ব্রাঙ্মণমগ্ডলী গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে 
শান্ত্রান্মশীলন করিতেন । তাম্বলীগণ বাণিজ্যের অনুসরণ করিয়। যেমন 
একদিকে লম্ষ্রীদেবার বব্রপুত্রর্ধপে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন তেমনি 
অন্য দিকে এখানকার ত্রাঙ্ধণ মগ্ডলীও নির্ধিস্ে শান্ত্রান্থশীলন করিয়া 
সরন্বতীর বপপুত্ররূূপ পরিণত হইতে পারিয়াছিলেন। স্থতরাং এই 


১৬3 তান্বল বণিক 


উভয়জাতির সম্মিলিত চেষ্টা, ষত্ব ও অধ্যবসায়ে খাটুরা ও গোঁবরডাঙ্গা 
এক সময়ে কুশদহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল । 

এক্ষণে খাটুরা গ্রাম তাম্বলীগণেব বাণিজ্য প্রভাবে যেমন মহা- 
ধনশালী হইয়! উঠিয়াছে, পূর্বে উহার অবস্থা, অন্তরূপ ছিল। তান্বলী- 
গণ আজন্ম ব্যবসায়-প্রিয়; কিন্তু আজকালকার মত তৎ্কালে 
কাহারও কোন নির্দারিত ব্যবসায় বা আড়তার্দি ছিল না। শিমুলপুর 
মধুস্থদনকাটি, বিষুপুর, বড়া, কড়েলা, মল্িকপুর প্রভৃতি যে সকল স্থান 
হইতে উহার ইছাপুরের চৌধুরী মহাশয়গণের যত্বে খাটুরায় আসিয়া 
বাস করেন, সেই সেই স্থানে তীঁহারা এক একটা গোলাবাড়ী ও খামার 
করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা সেইখানে গিয়া তেজারতি ও 
মহাঁজনী কার্য করিতেন। 

মহেশচন্দ্র দত্ত হইতে ফকির চাদ দত্তের সময় পর্য্স্ত থাটুরার 
তাস্বলীগণ এইরূপে মহাজনী ও তেজারতি করিয়া জীবিক1 নির্বাহ 
করিতেন। তৎ্পরে ফকিরটাদের সময় হইতেই ইহারা কলিকাতায় 
দৌকান ও আড়তাদ্দি করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করেন ও 
বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে পরিগণিত হন। 
আমরা শুনিয়াছি, ফকিরঠাদ দত্ত প্রথমে বলদে করিয়া চাছুড়িয়! প্রভৃতি 
স্থান হইতে ধান্তাদি ক্রয় করিয়া আনিয়৷ খাটুরার বাজারে বিক্রয় 
করিতেন। খাটুরার দত্ত পরিবারের আজিও বিজয়াদশমী যাত্রার 
দিনে, ফকিরটাদ ও তীয় পূর্ববপুরুষগণের সময় হইতে রক্ষিত কতক- 
গুলি ছাল! মাগল্য দ্রব্যরূপে প্রথমতঃ দর্শন ও প্রণাম করিয়া, পুরোহিত 
ও অন্যান্ত আত্মীয় স্বজনগণের বাটাতে প্রণামাদ্দি করিতে যাত্রা করিয়া 
থাকেন। 
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ছুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রানী 


দুবরাজপুরে এই সম্প্রদায়ের কত দিনের বাপ তাহ নির্ণয় করা 
দুরূহ। ইহারা আপনাদিগের মমাজকে পল্লীগ্রামী সমাজ কহেন। 
এদ্দিকে আবার বলিয়া থাকেন বর্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া এই স্থানে বসবাস হইয়াছে । বারভূম ও নয়াদুমকার 
অন্তর্গত নান স্থানে ইহাদিগের কুটুম দৃষ্ট হয়। ৭০৮ বৎসর গত 
হইল, জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় জীবিকার প্রশস্ত ক্ষেত্র অন্ুসন্ধানার্ঘ 
দুবরাজপুর হইতে কয়েকটী দল নয়াছুমকায় বাস পরিবর্তন করেন। 
ইহারা বৈষকব ধশ্মাবলম্বী। বৈশাখী পূর্ণিমায় কুল পূজার সময় ইহারা 
জাতীয় বৃত্তির সহায় স্বরূপ জাতি, কাতারি চুণের ঘট প্রতৃতি 
কুলদেবতার নিকট রক্ষ/ করেন। এ দিন আবাল বৃদ্ধ কেহ পান বা 
স্থপারি ব্যবহার করেন না) পুরোহিতের দ্বারাই এ পুক্তা নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে। 

নয়াদুমকার অন্তর্গত রসিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তলাল দে এই 
সমীজের একজন বিশিষ্ট জমীদার। তাহার ভ্রাতুশ্পত্র শ্রীহারাণচন্ত্র দে 
বি, এল, একজন উৎসাহী যুবক। ছুমকায় ইনি ব্যবহার-জীবের কর্ম 
করিয়া থাকেন। এই সমাজের মধ্যে দে বংশই বিদ্যা ও ধনে আদর্শ 
পরিবার। এই সমাজ ৬৪৮ ঘরে নামেও কথিত। উপরোক্ত ৬৪৮ 
ঘর আবার তিন অংশে বিভক্ত,--দুবরাজপুর, যশপুর ও হেতমপুর 
সমাভ। বিবাহ বাঅন্য কোন ক্রিয়া উপলক্ষে বাহার ৬৪৮ ঘর 
কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিতে অশক্ত ; তাহারা উপরোক্ত তিন সমাজের মধ্যে 
যে কোন একটি সমাজ লইয়া ক্রিম্না সমাধা করিতে পারেন। 


১$০ তাম্বল বণিক ধ 


৪২ গ্রামী, ছবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রামী, খড়গপ্পুবের সংসেরে ৪২ গ্রামী, 
বাকুড়ার রাজহাটা, ও অষ্রগ্রামী প্রভৃতি তাবৎ সমাজের লোক 
বর্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সঘাজ হইতে বহির্গত হইয়া সর্বত্র প্রসারিত 
হইয়াছেন, ইহা অসম্ভব । উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাঁকুড়া অঞ্চলে 
হিন্দস্থানী তাম্বলীরা বান করিয়া বাঙ্গালীত্ব প্রাপ্ত হইলে বদ্ধমানের 
আদি ৪২ গ্রামী সমাজ হইতে আগত স্বজাতির সহিত সম্মিলিত হইবার 
জন্য বঙ্গীয় শ্রেণী দ্যোতক সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎ্সমাজভুক্ত হইয়া 
গিয়াছেন; নহিলে স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে সংখ্যাধিক্য হইবার জন্ 
কোন কারণ অহ্থমিত হয় না। . * 

তা লীকুলের দ্বাদশটী সমাজকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে; কোৌলিন্ত সম্পন্ন ও কৌলিন্য বঞ্জিত। সন্বন্ব-নির্ণয় স্থলে 
আমর প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাবৎ সমাজ এক মূল হইতে উৎপন্ন । 
পরস্পরের নিকট ধখন পরিচিত হইলাম, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন 
করা আর কঠিন হইবে না। সর্কদ্বারী বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে 
হইলে কৌলিন্য সম্পন্ন ও কৌলিন্যবর্জিত সমাজে ঘাত প্রতিঘাত 
উপস্থিত হইবে । এতৎ নিরাকরণার্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যাহ! পরামর্শ 
দিয়াছেন তাশ্বলী-সমাজ মাসিক পত্র হইতে উহা উদ্ধত করিলাম। 
বিভিন্ন সমাজের বিবাহ পদ্ধতি একরূপ নহে । 


“কৌলীন্য প্রথা ভন্্-সমাজ মাত্রেরই অঙ্গবিশেষ, এবং পূর্ববাবধি 
সকল ভদ্্র-সমাজে কৌলীন্য নিয়ম প্রচলিত হইয়া আনিতেছে। অতএব 
এক্ষণে ইহার মূলোচ্ছেদ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহা হইলে 
আমাদের সকল তাম্বলি সমাজে সম্মিলনের ব্যাঘাত জন্মিবে। যদি 
কোন ব্যক্তি এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, কৌলীন্য নিয়ম 
প্রচলিত করা আবশ্তক নহে, তাহা হইলে তাম্বলী সমাজ ভদ্র-সমাজ 


সমাজভেদ ১৭১ 


বলিয়া গণ্য হইবে না ও সকল থাক সম্মানিতও হইবে ন। আর 
একটা বিষয় বলা হইতেছে যে, সমাজের যেরূপ নিয়ম পূর্ববাবধি 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা 
নাই। সেনিয়ম আপন আপন সমাজে প্রচলিত থাকিলে অন্য 
সমাজের সহিত বিবাহ কাধ্য উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মে 
সমাজ আবদ্ধ থাক। ভাল বলিয়া বিবেচনা! হইতেছে । 

বিবাহে কৌলীন্য বিষয়ে বক্তব্য, কন্যাকর্ত। কুলীন কিন্বা৷ মৌলিক 
হউন না কেন, কন্তা-সম্প্রদান সময়ে যখন তাহাকে নম্রতা স্বীকার 
করিতে হয় এবং সমাজ হইতে পাত্রপক্ষীয় সমাজের সম্মান দিতে ও 
আব্দার সহা করিতে হয়, তখন সকল সমাজের পাত্র-পক্ষের কৌলিন্য- 
সম্মান বিবাহ কালীন রক্ষা করার নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, পরস্পর 
কোন সমাজেই কৌলিন্য বিষয় লইয়। বিবাদ হইবে না। 

যে কোন সমাজে শ্রাদ্ধাদি সমারোহের কাধ্য উপস্থিত হইবে, এই 
সমাজের মালাচন্দন সেই সমাজের ই কুলীন মহাশয়ের সম্মানাথথ ব্যবহার 
কর। নিয়ম থাকিলে পরম্পর কোন সমাজেই কৌলীন্য সম্মান লইয়া 
বিবাদ উপস্থিত হইবে ন1। 


বৈশ্যত্বের আলোচনা 


বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ করা। ইহা হইতে বৈশ্ত শব্দের অর্থ 
উপভোগকারী হইয়াছে । যে জাতি অন্যত্র হইতে ভারতে প্রবিষ্ট 
হইয়া ভারত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা বিশ নামে খ্যাত হন। 
এইজন্য বিশ অর্থে মনুজ ও বৈশ্ঠ ছুইই বুঝায়। অভিধানে দেখা যায় 
যে, বৈশ্বশব্দের অপর অর্থ উপাভাগকারী। ইহাতে তাহারা গ্রথমে 
যে অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তাহা বুঝা যায়। 
খ ধাতুর অর্থ গতি । স্বতরাং বিশ ও খ ধাতুর অর্থগত কোন প্রভেদ 
নাই। আর্ধ্য শব খ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৈদিক কালে আধ্যদিগকে 
বিশ ও জন কহিত। এতাবতা আধ্য জনসাধারণের নাম বৈশ্য 
গ্রতিপন্ন হইতেছে । খগেদ রচনার পর ধাহার] গুণ কর্শে ব্র্ধ ও ক্ষত্র 
হইলেন, তাহার আর বিশ বলিয়! গণ্য হইতেন না। এই বিশ শব্দ 
হইতে পরবত্তা কালে বৈশ্য শব উদ্ভূত হইয়াছে । 


ভারতে উপনীত আধ্য জাতির একটি বিশেষত্ব আছে। ইহা 
তাহাদের পারমার্থিকতা। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্তবে এই 
পারমার্থিকত1 উপলক্ষে মতভেদ হইয়! পাশী জাতির পূর্বব পুরুষদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে । ভট্ট মোক্ষমূলর কহেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
ন্যায় ভাষা-বিজ্ঞান সত্য। তিনি ভাষা বিজ্ঞান হইতে বৈদিক ও 
জেন্দ আবন্তিক জাতির পূর্বপুরুষ এক, ইহা স্থির করিয়াছেন। ভারত 
আগত আর্ধযগণের পারমার্থিকতা হইতে যাজ্িকত। উদ্ভূত হয়। 
ভারতে আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষত্ব তাহাদের অযাজ্ঞিকত। ব! 
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পরমার্থহীনতা । এতত্বারা ভারতীয় আধ্যজাতির ছুইটী প্রধান ভাবের 
ব্যাখ্যা করিতে পারা যাঁয়। প্রথম শুচিতা, দ্বিতীয় জাতিভেদ। 
পৃথিবীর অন্য কোন স্থানের মানব সমাজে তদ্রপ শুচিতা ও জাতিভেদ 
বিদ্যমান নাই । উল্লিখিত ছুইটী বিশেষ ভাবের কারণ এক 
পাবমার্িকা বা যাজ্িকতা। অযাজ্ঞিকের দ্রব্য দেবসমীপে অগ্রাহা। 
যাঁজ্জিকের দ্রব্য বা উপহার 'দেবতার গ্রহণীয়। এতদন্ুসারে অযাজ্ধিকের 
অন্ন ও জল দেবগ্রাহ্থ নহে। ইহাই শুদ্ধাচারের মূলমন্ত্র। যাজ্ঞিক অর্থে 
যাজা। অনাধ্যের। যাজ্ঞিক নৃহে, স্থুতরাং অযাজ্য | 


পৌরাণিক কালে পরমার্থরত ভারতবাসী দেবতার অপ্রিয় অযাজ্যের 
জল অন্ন ব্যবহার করা অপমানজনক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; 
স্থতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহসঘ্বদ্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হইয়া গেল । বর্তমান 
জাতিভেদের ইহাই কারণ। তাহার ক্রম বিকাশে এক জাতির মধ্যে 
ভোজ্যান্নতা রহিত হইয়। উপজাতির স্যষ্টি হইতে থাকে । কাহাকেও 
জাতিচ্যত করিতে হইলে ইদ্দানীং সেই পূর্ববকালের আধ্য অনার্যের 
যাজ্জিক ও অধাক্জিকতা হইতে উৎপন্ন যাজ্য ও অযাজ্য ভাবগত জল 
আচরণীয়তা। মূলক অল্প ও পাণিগ্রহণ সংশ্রব রহিত করিবার প্রথা দৃষ্ 
হয়। মহাঁভারতীয় কালে গুণ কন্মাচ্ষায়ী মানবের বৃত্তিগত বর্ণচতুষ্য় 
স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে আর্ধ্য জাতিতে শুদ্র নামে প্রেণীর 
উৎপত্তি হইয়াছে । 

তাম্ব লী জাতি শুত্র নামে পরিচিত হইলেও তাহারা টবন্দিককালের 
আর্য ও মহাভারতীয় কালের বৈশ্য । অদ্যাপি তাহাদের ধমনীতে 
আধ্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে । ইহা ব্রাহ্মণের সহিত বর্ণ ও আকার 
গত সাদৃশ্ঠ দেখিয়! তুলন1 করিলে প্রতিপন্ন হইবে । তাহারা যাজ্য ও 
শুচি; স্থতরাং জল আচরণীয়। ইহা আধ্যোচিত যাঁজ্বিকতার 


১৭৪ তান্বল বণিক 


পরিচায়ক । বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, বৈশ্যজাতির সাধারণ নাম বণিক। 
বঙ্গদেশীয় বৈশ্গণ শৃত্রমধ্যে পতিত হইয়াছে। শিল্প, কূষি ও বাণিজ্যকে 
বণিক্‌ পথ কহে । তাম্বলী এই পথাবলম্বী। বণিক পথাবলম্বী শাঙ্খিক, 
কাংসার ও গান্ধিক জাতি শঙ্খবণিক, কাংস্তবণিক ও গন্ধবণিক নামে 
বিখ্যাত। তাম্বলী জাতির পক্ষে তাম্বল বণিক নামে খ্যাত হইবার 
কোন বাধা নাই । বেশ্ঠের লক্ষণ ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ বিদ্যমান 
আছে । আপৎকালে ব্রাহ্মণের তাস্বল ব্যবসায় নিদিষ্ট আছে। উত্তব 
পশ্চিমাঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে যজ্ঞোপবীত হহতে তান্বপবলী উৎপন্ন, 
এব* প্রথমতঃ এক ব্রাহ্মণ তাম্বল উৎপাদন করিয়াছিলেন। ভাম্বল 
সম্মান প্রদর্শনের উপকরণরূপে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে । তৎ্র্যবসায়ীগণ 
সম্মানিত জাতিবূপে গণ্য হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কনৌজের 
রাজসভায় ভাম্বল ও আসন প্রাপ্ত হওয়া গৌরবেব ব্ষিম ভিল। 
তাশ্বলছ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্তকুজেশ্বরাত,। 
নৈষধ। 
তাম্বলীর ইতিহাসে কান্যকুজের নাম প্রথমে দৃষ্ট হএ। 
পশ্চিমাঞ্চলে কণৌজিয়া নামে তাম্বলীর একটা শ্রেণী আছে। 
তাহাদের পূর্বপুরুষ অবশ্য কান্যকুজ হইতে আগত। নদীঞাব 
প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ও বণিক্শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর 
আদি পুরুষ কণৌজ হইতে আসিয়া বর্ধমানে বাসস্কান মনোনীত 
করিয়াছিলেন । এই নবাগত বংশের কন্যার পাণীপীড়ন উপলক্ষে 
দলভেদ হইয়া ৪২ ও ১৪ র থাক উৎপাদন করে। ক্রমশঃ প্রসার 
বৃদ্ধি হইয়া অধুন। বঙ্গীয় তাত্বলী সমাজ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
্রাঙ্মণ কায়স্থের ন্যায় দলভেদের মর্যাদায় অধীর হইয় এত্িহাপিক 
স্মৃতিকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞানে তুচ্ছ করত কোন তাম্ধলী অপর শ্রেণীর 
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স্বজাতিকে “তাম্বলী নহে” বলিতে কুষ্টিত হন না। অপর র্দকে 
বিস্বৃতি সাগরে নিমগ্ন ভাগিরথীর পুর্ববপারে আবদ্ধ সমাজ অপর 
শ্রেণীকে “রেট” ব] “রাটিয়” বলিয়া স্বণা করিয়া থাকেন। ইহা 
জা তভেদের চমৎকার ফল ভিন্ন আর কিছু নহে। এজবস্থায্র বাঙ্গালী 
সমাজে তাম্থুলীকে টৈশ্ঠবূপে গ্রহণ করাইতে পুক্রষান্ুত্রমে চেষ্ট! না 
কগিলে কুতকাধ্য হইবার সস্ভাবন। নাই । বৈশ্যবর্ণেগ জাবিকার জন্য 
সময়াভাব ঘটায় পারমাথিক বিষয়ে দি জন্মে। তন্সিবন্ধন 
ক্রিয়ালোপ হইতে থাকে । পুকরুষান্ুক্রমে এইবূপ হওয়ায় ৈশ্ঠবর্ণ 
শুদ্রবূপে গণ্য হইল । অপরাপর জাতির ন্যায় তাশ্বলীব পূর্ববপুরুষগণও 
উক্ত কারণের বশীকত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । যে ঠবশ্যবর্ণের ভাগ 
সমাজে অত্যধিক ছিল, ক্রমে তাহ প্রান্ধ তিরোহিত হইয়া গেল। 
বহুকাল পরমার্থ লইয়া জাঁবন যাপন অধিক লোঞ্চে কদাচ করিতে 
পারে না। উদীয়মান পৌপাণিক যুগে সংহিতাদি প্রকটন কালে 
পরমার্থের শিতাস্ত পক্ষপাতী ত্রাক্ষণ জাত 'ত্রয়। বঞ্জিত তাবৎ 
ব্যক্তিকে শুনদ্রোচিত পারমার্থিক অনুষ্ঠানে রত করাহয়াছিলেন। 
আজকাল বঙ্গীম্ব কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আলোচনা অথবা বঙ্গীয় 
তাম্বলীর টবশ্যত্বের আলোচনা দেখিয়া অনেকেই ব্যক্ষ বিদ্রপ 
করিতেছেন । কিন্তু ষাহার! এইরুপ ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের আলোচন। 
করিতেছেন, তাহারা অধিক চিন্তাশীল, ধশ্মপিপাস্থ ও হিন্দু সমাজের 
শ্রীবৃদ্ধিকামা, অথব1! ষাহার1 ইহশর প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিতেছেন, 
তাহারাই যথার্থ হিন্দু ও ধর্মপিপাস্থ একথা অগ্রে আলোচনা করিয়া 
দেখা উচিত। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে চলিলেই লোকে ব্যঙ্গ ও 
বিদ্রপ করিয়া থাকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ কাঁধ্যে অধিক চিন্তা বা অধিক 
আয়াস নাই-_এমন কি উহা চিন্তা শৃন্ত তারই পরিচায়ক। ধাহারা ক্তিয়ত্ 
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বা ষক্ক্যিত ব্রত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাহারা ধর্মপথে 
অধিকতর অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, অথব! ধাহার! উহার 
প্রতিকূলে দপ্ডায়মান হইয়া ধশ্মচিস্তা শূন্য হইয়া জীবনব্রত উদঘাপনে 
ব্রতী আছেন, তাহারা অধিক ধশ্মপরাযণ। সদাচারী ও সংযমী 
থাকিয়া! আজীবন ব্রতধা নী হইয়! ধাহারা সংসার যাত্র। নির্ব্ধাহ করিবার 
প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার! অধিক প্রশংসনীয়, অথবা যাহাদের জীবনে 
কোন আচার নাই, কোন শান্ত্রচি্তা নাই, কেবল অর্থ উপার্জনে 
কামনার উপভোগই ধাহানদের সংসার যাত্রার চরম লক্ষ্য, তাহারাই 
অধিক প্রশংসনীয়, এ কথা বিজ্ঞ মাত্রেই বুঝিতে পারেন ; আজকাল 
প্রকৃত আধ্যভাব, প্রকৃত হিন্দুভাব সমাজ হইতে তিরোহিতি হুইয়াছে_- 
পরস্পর ব্রতখারণ করিয়া পরস্পর সমাজের হিতকামী হইয়া, 
সদাচারে নিষ্ঠাবান থাকিয়া জীবন ক্ষেপণ করা কাহারও জীবনের 
উদ্দেশ নহে। ধাহার! হিন্দু বলেন, তাহারা মুখেই হিন্দু বলিয়া থাকেন, 
কিন্ত মনোগত বা কাধ্যতঃ কেহই হিন্দু নহেন--সকলেই ঘোর স্বার্থপর । 
হিন্দুসমাজের ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে, 
হিন্দুগণ কোন সমাজতুক্ত নয়-_ইহারা সামাজিক ব্যক্তি বিশেষ নয়__ 
ইহাদের কর্তব্য নিষ্ঠা নাই- পূর্ব পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই-_ 
ইহারা কোন নিয়মের বশবর্ভী, নয়-_ইহাদের জীবনের লক্ষ্য কেবল 
যে কোন উপায়ে হউক, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়! 
_ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া-_ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের 
প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিছু অর্থ উপার্জন করতঃ স্ত্ীপুত্র পরিবারা দি 
প্রতিপালন করা। স্থতরাং এ সমাজে কোন ধন্ম কথা বল৷ অথবা 
ধ্শের আলোচন1 করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুদমাজ এক্ষণে বিষয়ীর 
সমাজে পরিণত হইয়াছে, অথচ ইহা যে প্রক্কত পক্ষে বিষম়্ীর সমাজ 
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তাহাও নহে। যে সমাজ, বিষয় চিন্তায় অগ্রসর, তাহাদের 
মধ্যে ষেদ্প একপ্রাণতা, জাতীয়তা, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি আছে, 
আমাদের মধ্যে তাহার লেশমাত্রও নাই । ইংরাজ, ফরাসী 
প্রভৃর্তি জাতিরা যাহারা বিষয়-প্রাণ, তাহাদের আচার বাবহার 
ও সামাজিকতা আমাদের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । 
বর্তমান হিন্দুপমাজের আচার ব্যবহার, না ধর্মদৃষ্টি ন। বিষয়দৃষ্ট 
প্রণোদ্দিত। ধর্মের জন্ত যদি অভাব বোধ হইত, তাহা হইলে কখনই 
আমাদের এই বৈশ্যত্বের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইত না। আমর! 
বৈশ্ত হইলে শূক্রেরা আমাদের সেবা! করিবে এই উচ্চ আশা! বা গর্ব 
প্রেরিত হইয়! আমরা এই টব্তত্বের আলোচনা করিতেছি না। 
অনেকে বলেন, আজকাল শূদ্রগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া! 
তাহারা দাস উপাধি ত্যাগ করিয়া! বৈশষ্ঠযোচিত ভূতি উপাধি ধারণ 
করিতে প্রয়াস পাইতেছেন; তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের দাস 
বলিতে কুন্ঠিত হয়েন। পরস্ক এরূপ বিবেচনা করাও সঙ্গত নহে। 
আমরা বুঝি যে, যে সমাজে জ্ঞানী ও ধাশ্মিক লোক সর্বোচ্চ আসনে 
প্রতিষ্ঠিত থাকেন, উহাই যথার্থ ঈশ্বর নিশ্মিত সমাজ । জ্ঞান ও ধর্মের 
নিকট মস্তক অবনত করা শ্বাভাবিক । আমরাও বুঝি যে আধ্যসমাজে 
ব্রাহ্মণ খণের পার নাই। ক্রাক্ষণগণই এই সমাজে সর্ধত্যাগী বৈরাগী 
হইছা) ভোগস্থখে জলাগুলি দিয়া চিরকাল জ্ঞান ও তপস্যায় রত 
থাকাতেই এই সমাজে আযুর্বের্দ,ধ নুর্বেধদ, গন্ধরর্ববেদ শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ 
জ্যোতিষ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সকলের উদ্ভাবন হইয়াছে । আমাদের 
জন্ম হইতে অস্ত্যেট্িক্রিয়। পর্্যস্ত যে সকল ম্মহুষ্ঠান করিতে হয়,সকলই সেই 
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ প্রসাদাত। ব্রাঙ্ষণ যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এ সমাজে পৃজনীর, 
তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা আমাদের উপাধিতে দাস না 
১২ 
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লিখিয়া ভূতি লিখিলেই যে ত্রাঙ্গণ মর্ধ্যাদার হানি হয়, তাহ নহে। বরং 
দাস ন1 লিখিয়! আমর! যদি ভূতি লিখি, তাহ! হইলে ব্রাঙ্থণগণের প্রতি 
যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়। আমর! ব্রাঙ্গণাচার 
অঙ্ছকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের জ্ঞান ধন্মপথের অনুকূল সহায় হইয়। 
যদি বৈশ্টোচিত ভূতি নাম ধারণ করি, তাহ। হইলে আমরা যথার্থ 
ব্রাহ্মণ ভক্ত হইব, অথবা যাহার! ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার হইতে 
বহুদূরে থাকিয়! ব্রহ্ম কার্য্যের কোন প্রকার আন্কুল্যে বঞ্চিত থাকিয়া 
দাস উপাধিধারী হইয়া! জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের ভক্তি অধিক 
প্রকাশিত হইবে? লোকে হঠাৎ বিপরীত বা! কুদিকই দেখে, সেইজন্চ 
আমাদের এই বৈশ্বত্ের প্রসঙ্গে তাহার। আমাদিগকে সমাজদ্রোহী ও নান্তিক 
বলিয়া উপহাস করেন । আমর] যদি বিরুদ্ধবাদী হইতাম,অথবা সমাজদ্রোহী 
হইতাম, তাহা হইলে আমর সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া ইহার 
দ্রোহকাধ্য সম্পাদন করিতাম--বৈশ্ঠট নামেই বা এত গর্ব প্রকাশ করিব 
কেন? যাহার ধীরভাবে সমাজতত্ব আলোচন1! করিয়াছেন, তাহার 
অবশ্ঠই ত্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই বর্তমান ব্রহ্ষণ্য সমাজ 
কিছুতেই ব্রাহ্মণ ও শুদ্রকে লইয়৷ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। 
আমাদের দেশের ব্রাঙ্গণগণ দিন দিন যে ব্রাক্মণোচিত ক্রিয়া কর্ম বঙ্ছিত 
হইয়া শুদ্র অপেক্ষাও অধম পদবীতে গমন করিতেছেন, তাহার কারণ 
আর কিছুই নহে; কেবল এই সমাজ বর্তমানে ব্রাহ্মণ ও শূত্রে বিভক্ত 
হইয় শৃত্রপ্রধান হইয়। উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এই তিন বণ 
যে সমাজে বিদামান নাই, যে সমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শূত্র, সেই 
সমাজের ব্রাহ্ষণগণ একেবারেই শুক্র পদবীতে স্থলিত হইবেই হইবে। 
আমরা, বৈশ্ত ব্রতধারী হইতে প্রয়াস পাইলে সমাজে ভ্রোহ হওয়া! দুরে 
থাকুক, সমাজ আরও পু্টিলাভ করিবে । অতএব আমাদের এই 
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বৈশ্ত্তবের অবতারণা প্রসঙ্গে হঠাৎ কোন বিদ্রুপ বা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ 
না করিয়। অথবা! এই প্রসঙ্গকে একেবারে অগ্রাহ্া না করিয়া ধীরভাবে 
বিচার করিবেন, এই আমাদের প্রার্থনা । আমরা ষে বঙ্গীয় তাম্বলীর 
বৈশ্যত্তবের অব্তারণ! করিতেছি, ইহার নান! কারণ আছে । একেবারে 
পক্ষপাতি ন! হইয়। ধীরভাবে বিচার করিলে এই সকল কারণ সঙ্গত কি 
না তাহ! বুঝিতে পারিবেন। 

প্রথমতঃ আমরা শান্তর হইতে প্রমাণ করিব, যে আমরা টৈশ্ঠ। 
শান্ত্রেআছে যে-_ 


পশুনাং রক্ষণং দানং ইজ্ঠাধ্যয়নমেব চ। 
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যান্ত কৃষিমেব চ ॥ 


পশুপালন, দান, যঞ্জন, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধনবুদ্ধির 
নিমিত্ত স্ুদগ্রহণ অর্থাৎ তেজারতি মহাজনী এবং ক্কধিকশ্ম এই সকল 
বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কন্ম। উপরে যে বচন উদ্ধৃত হইল, উহ! মন্গর 
বচন। মন্ুর ভ্তায় ধন্মবিষয়ে প্রমাণ-গ্রস্থ আর ভারতবর্ষে নাই। 
অপরাপর শাস্ত্রেও টৈশ্যদিগের বৃত্তিবিধান এইবূপই নিদিষ্ট আছে। 
গীতাতেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 


কৃষি গোরক্ষ। বাণিজ্যং বৈশ্যকর্্ম স্বভাবজং। 
€বশ্দিগের স্বাভাবিক কম্মই কৃষি, গোগক্ষ!, এবং বাণিজ্া প্রভৃতি । 
বিচার করিয়া দেখুন যে, ষে সকল কন্ম বৈশ্যত্থের নিদানীভূত সে সমুঘয় 
কন্ম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। আমাদের মধ্যে কৃষি, গোরক্ষা, 
যজন অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য এবং তেজারতী ও মহাজনী 
প্রভৃতি সমু্ধায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সকল কম্মই আমাদের 
্বাভাবিক বা সহজ কন্ম। এই সকল কম্মে আমাদের স্বাভাবিক 
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প্রবৃত্তি। এই সকল কর্ম আমাদের সহজ ব1 সহজাত কর্ম। আমাদের 
পূর্ববপুরুষগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বাভাবিক প্রেরণাবশতঃ চৌধ্ধ্য, | 
দাসত্ব, পশুপক্ষী শীকার প্রভৃতি অপকর্ধে আপনাদ্দিগকে নিয়োজিত ন! 
করিয়া মনের মাহাত্ম্য বশতঃই চিরকাল এই সকল সংপথে থাকিয়া 
আধ্যলমাজের হিতচিস্তা করিয়া মংসার যাত্র। নির্বাহ করিয়াছেন। 
সেই প্রাচীন কালে কে তাহাদিগকে এই সকল সংকন্ম অবলম্বনে ঈর্গিত 
করিল? বিধাতা তাহাদিগের মনে কথঞ্চিৎ সত্বগুণের সঞ্চার ন 
করিলে কি তাহারা আপনাপনি এ সকল কর্ম করিতে ইচ্ছুক হইতেন? 
ংসারে কত প্রকার উপায়ে লোকে জীবিক। নির্বাহ করিতেছে; অসৎ 
ও তমোগুণ প্রধান অলস ব্যক্তিগণ চৌধ্য, পরম্বাপহরণ, পশ্তশীকার, 
রজক, ভারবাহক, পরিচারক, লোকের কুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া মদ্য 
প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা কত অসৎ উপায়ে আর্থার্জন করিতেছে, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না; আর আমাদের পূর্বরপুরুষগণ কেন সেই আদিম 
কাল হইতে কষ্টসত্বেও সৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদদি জীবনোপায় 
বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না ষে, 
কন্াণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগগৈঃ | 
গীতা 

অর্থাৎ শ্বাভাবিক মনের উৎকর্ষতা বা অপকর্ধত1 বশতঃই লোকে 
আপনাপন বৃত্তি নির্ধারণ করিয়। থাকে এবং এইন্ধপেই আমি তাহাদের 
কন্মবিভাগ করিয়া দিয়াছি। আজকাল সব বিষয়ে একাকার; সর্বত্র 
সলেচ্ছভাবে পরিপূর্ণ ; এক্ষণে কর্মমবিষয়িণী লোকের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি কি, 
তাহ বুঝিয়া উঠ! ভার, মনের ইচ্ছা একরূপ থাকিলেও লোককে দায়ের 
গতিকে এমন কি তাহার বিপরীত কশ্ম করিতে হয়। কিন্তু অতি 
পুরাকালে সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না-_-তখন এখনকার সভায় 
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লোকবৃদ্ধি ও জীবিকার সংগ্রাম ছিল না; তখন সকলেই প্রবৃত্তিমত 
ত্ব স্ব কশ্ম নির্বাচন করিতে পারিত, সুতরাং তখনকার কালের বৃত্তি 
অবলম্বন দেখিলেই বুঝিতে পার ষায় যে, বৃত্তিগ্রহণকারী সাত্বিক গুণ 
গ্রধান ব। তামসিক গুণ প্রধান। অতএব, আমাদের এই সকল বৃত্তি যে 
কথঞ্চিৎ সত্বগুণের পরিচায়ক, তাহাতে আর সংশয় নাই এবং এই সকল 
বৃত্তি যে আমাদের মধ্যে আজকাল অবলম্বনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। 
আবার কেবল যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ শ্বাভাবিক প্রেরণায় আমাদের 
জন্ত এই সকল বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। এই সকল 
বৃত্তি দ্বারা কেবলমাত্র ধনোপাঞ্জনই" যবে তাহাদের একমাত্র জীবনের 
লক্ষ্য ছিল না। জ্ঞান ও ধশ্মান্থশীলনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জনই 
তাহান্দের উদ্দেশ ছিল। তীহাদের মধ্যে দান, ইজ্যা ও অধায়ন ছিল। 
নীচ জাতিগণের ন্যায় যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থার্জন দ্বার! 
আত্মোদর পোষণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের অনুষ্ঠের ছিল না। 
তাহার! সাধু বাবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থাঞর্জন দ্বার যাগ, যজ্ঞ, গান 
প্রভৃতি করিতেন। ইহাই তাহাদের ছিজ্জত্বের ও সাত্বিক পরিচায়ক 
ছিল। দেবযজ্ঞ, পিতৃঘজ্ঞ, খবিযজ্ঞ, নৃঘজ্ঞ প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহী 
ছবিজের অবশ্য কর্তব্য, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে তাহা ছিল এবং 
আমাদের মধ্যেও তাহা! আছে । ন্যায়পথে কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা অর্থ 
উপাজ্জন করিয়া গৃহস্থধন্ম অবলম্বন পূর্বক স্ত্রীপুত্র পরিবার পোষণ, 
ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দান, অতিথি সেবা, পিতৃশ্রান্ধ, দেবপূজা হোম, 
পুরাণাদি কথকতা দেওয়1, পুষ্করিণী খনন, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি 
ইষ্টপূর্ত কার্য ও তাহাদের অর্থোপার্জনের চরম লক্ষ্য ছিল। ন্তায়পথে 
থাকিয়! কষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মদ্বারা ধাহারা অর্থোপার্জন 
করিয়া পরিবারবর্গ পোষণ, দশজনের হিতসাধন, ভিক্ষুককে 
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ভিক্ষা দান, দোল ছুর্গোৎসবাদি দেবযজ্ঞ, আত্মীয় ও ব্রাহ্মণ 
সঙ্জন ভোজনা্দিতে নরযজ্ঞ, শ্রাঙ্কাদিতে পিতৃঘজ্ঞ ও মন্ত্রাদিজপ ও 
চিন্তনে খধিষজ্ঞ ধাহার1 পুরুষ পরম্পরা ক্রমে আজীবন সমাধা করিয়' 
আসিতেছেন, তাহারা যদি বৈশ্য না! হইবেন, তবে সমাজে আর €বশ্থ 
কে হইবে? ইহা অপেক্ষা টবশ্তজীবন আর কোন্‌ উচ্চতর আদর্শে 
সংগঠিত হইতে পারে? প্রাচীন ও বর্তমান তান্বলী সমাজের ক্রিয়া 
কম্ম ও আচরপা্ধি দ্বারা ইহা! বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তান্ব লীজাতি 
বৈশ্য লক্ষণবি শিষ্ট এবং পূর্বে ইহার] টৈশ্তই ছিল। তবে যে সময় হইতে 
বর্ণভেদের মর্ধ্যাদা শিথিল হইয়াছে সেই সময় হইতে সমাজের উচ্চবর্ণ 
ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছে; যখন হইতে হিন্দুনমাজ পরাধীন হইয়াছে, 
তখন হইতেই ইহাদের মধ্যে বৈশ্মর্ধ্যাদ1! ও বৈশ্বজনোচিত শিক্ষা 
তিরোহিত হইয়। ইহারা দিন দিন অধঃপতনোন্ুখ হইতেছে এবং 
যদি এখনও বৈশ্যাপদবীতে উন্নত হইবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে 
আরও অধং:পাতিত হইবে । 

মন বলিয়াছেন, যথায় বর্ণসন্দেহ উপস্থিত হইবে, তথায় 
সেই সকল বর্ণের আচার ব্যবহার দর্শনে তাহাদের বর্ণ নির্ণয় 
করিবে। এক্ষণে আমাদের সমাজে বর্ণ সমস্ত উপস্থিত। 


ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো। বৈশ্যান্ত্রয়ো। বণাঃ দ্বিজাতয়ঃ 

চতুর্ঘঃ একজাতিস্ত শুদ্রো! নাস্তিভুতপঞ্চমঃ। 
শান্তর বচন এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই দ্বিজাতি, 
চতুর্থ শৃদ্রজাতি জাতি গণনায় পঞ্চম আর নাই। স্থতরাং আমাদের 


মধো বর্ণজিজাঁসা এই যে, আমরা কোন্‌ জাতিমধ্যে পরিগণিত হইব? 
আমর! বৈশ্ঠ কি শুত্র জাতিতে পরিগণিত হইব? যদি বৈশ্যজাতি মধ্যে 
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পরিগণিত না৷ হইলাম, তাহা হইলে অবশ্যই শুত্র জাতি হইব। কিন্ত 
কথা৷ এই, বর্তমান সমাজ আমাদিগকে সংশূদ্র বা জলাচরণীয় শূক্র 
আখ্যা প্রদান করে। শৃর্রের মধ যে সৎ ও অসৎ বিভাগ ইহ! মন্বাদি 
কোন ধশ্বশান্ত্রে নাই। এরূপ বিভাগ দেবসঙ্গত নয়। উহ লৌকিক 
বিভাগ মাত্র। যখন আমাদের মধ্যে শৃদ্র না টৈশ্য এইকপ সঙ্গেহ 
উপস্থিত, তখন বৈদিক বর্ণ বিভাগ অস্সারেই আমাদের সন্দেহ উত্থাপিত 
এবং টবদ্িক প্রণালীতেই সেই সন্দেহের নিরাকরণ করিতে হইবে। 
এইরূপ বর্ণন্দেহ উপস্থিত হইলে মন্ুর মত যাহ] সম্পূর্ণ বেদানুযায়ী ও 
দেবমূলক বলিয়া! প্রসিদ্ধ, তদন্থদারেই চলিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, 
বর্ণসন্দেহ স্থলে বর্ণগণের অন্ুষ্টিত আচার দৃষ্টেই তাহাদের বর্ণ 
নিরূপণ করিতে হইবে । আমর! পুরুষ পরম্পরা ক্রমে সদাচরৌ ও 
বৈশ্তোচিত নিষ্ঠাবান্‌, স্থতরাং আমর! বৈশ্ট নয় কি? মনু বলিয়াছেন-_ 


বিত্তং বন্ধু বর়ঃকণ্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী । 
এতানি মান্য স্থানানি গরীয়্ে৷ যদ্যহুতরং ॥ 


অর্থাৎ, ধন, বন্ধু, বয়স, কর্ম ও বিদ্য।__-এই পাচটী মান্টের স্থান। ইহার 
মধ্যে পর পরই অধিক মান্য । দাসত্বজীবি অপেক্ষা কৃষি ও বাণিজ্যজীববি 
তাহাদিগেররই অধিক ধনাগম সম্ভাবনা ও তাহার্দিগেরই অধিক 
'আচারবান্‌ হওয়া সম্ভব, সুতরাং ধনও কম্ম এই ছুই বিষয়ে কৃষি ও বণিক্‌ 
সম্প্রদায় উতৎকর্ষতা প্রাপ্ত বলিয়া তাহারা সমাজে মাননীয় কেন ন! 
হইবে? মন্থর এই মান্ত স্থান গণানগুলারেই ব্রাঙ্ষণের! সর্বে্বাচচ 
মান, ক্ষত্রিয়ের তক্িয়ে ও €বশ্যের ভঙ্গিয়ে এবং শুদ্র সর্বনিয়ে] 
প্রতিষ্ঠিত। 

মন্গ আলোচন! কদিলে বাঙ্গালী তাস্বলী?যে টৈশ্য, সে বিষয়ে বিস্তর 
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ইঙ্জিত পাওয়! যায়। এমন কি এঁ ধারণ! ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া আইসে। 
বৈশ্টের যে সকল কর্বিধি মন্থু লিখিয়াছেন, সেই লমু্ঘয় কর্মবিধি 
আমাদ্িগের মধ্যে আছে । মনু বলিয়াছেন, বৈশ্যবর্ণ উপনয়ন পধ্যস্ত 
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দারপরিগ্রহানস্তর কৃষ্যা্দি কার্য, পশুপালন ও 
বাণিজ্য দ্বার জীবিক নির্বাহ করিবে। প্রজাপতি প্রথমতঃ পগ্ড 
সকলকে ত্ষ্টি করিয়া উহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত বৈশ্তকে অর্পণ 
করেন এবং প্রজা হ্যট্টি করিয়। উহার রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে প্রজা 
সকল অর্পণ করেন । ইহাতে জান। গেল যে, পশুপালনার্দি কার্য নীচ 
নয়, পশুপালকেরাও বৈশ্য । তার '.পর 'মন্ু বলিতেছেন যে, বৈশ্যবর্ণ 
মণি মুক্ত! প্রবালাদি, লৌহ, বন্ত্র, কপূর্রাদ গম্ধাব্রব্য, লবণাদ্দি রস 
প্রভৃতি দ্রব্যের মুল্যা্দি ও উত্তম মধ্যম অধমাদ্ি নির্ণয় করিবেন। 
বৈশ্য কোন্‌ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্ত হয়, এ বিষয়ে বিজ্ঞ 
হইবেন এবং ইহা উধর ভূমি, ইহা শন্তপ্রদ, এইরূপে ক্ষেত্রের 
গুণ দোষজ্ঞ হইবেন এবং প্রস্থ, দ্রোণ, আড়ক পালি, প্রভৃতি পরিমাণ ও 
তুলামান সম্যক অবগত হইবেন। তিনি গোপাল মহিষার্দি পালকরূপ 
ভূত্যের দেশকোল ও কশ্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবেন এবং বাণিজ্য 
সৌকর্ধ্যার্থে বিবিধ দেশের ভাষা অবগত হইবেন; কোন দ্রব্য 
ক্ষি রূপে স্থাপিত করিতে হয় এবং উহা! কোন ভ্রবে/ মিশ্রিত করিলে নষ্ট 
হয়না এবং কোন দ্রব্য দেশ কাল বুঝিয়া কত মূল্যে বিক্রীত হইতে 
পারে ইত্যাদি তথ্য সকল অবগত হইবে । বশ্যবর্ণ টাক1 ধন্মত সথদে 
খাটাইবেন এবং হিরণ্যগুদি দান অপেক্ষা সকলকে বিশেষ রূপে 
অন্নদান করিবেন । 

উপরে মন যে সকল কন্মবিধি বৈশ্যের জন্য স্থির করিয়। 
গিয়াছেন, এ সকল কম্ম পাঠে জান! যায় যে, কৃষক এবং বাণিজ্য- 


বৈশ্যত্বের আলোচনা ১৮৫ 


ব্যবসায়ী এবং শিল্পজীবি লোক সকলই বৈশ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত । 
ইহারা সকলেই ব্রতধারী ও সংস্কারারহ। 
শ্রান্ধে যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে নাই) যাহাদিগকে হব্যকব্যে 

আবাহন করিলে শ্রাদ্ধ নিন্ফল হয়--সেই দ্বিজাতিগণের তালিক। 
দেখিলেও স্পষ্ট জান! যায় যে, যাহাদিগকে আমরা অস্ত্যজ বলিয়া খ্বণ। 
করিয়া থাকি, অতি প্রাচীন কালে তাহারাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল। 
মন্থর এক স্থলে লিখিয়াছেন-_ 

পরদারেষু জায়েতে দৌন্থতৌ কুণড গোলকোৌ । 

পত্যৌজীবতিকুণ্ডঃ স্যাম্মতে ভর্তরি গোলকঃ ॥ 

তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ। 

দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনীং ॥ 
অর্থাৎ পরক্ত্রীতে জাত যে কুণ্ড ও গোলক, ইহাদিগকে হব্যকব্য প্রদান 
করিলে অর্থাৎ ইহার্দিগকে শ্রাদ্ধীয় ছিজস্থলে নিমন্ত্রণ করিলে দাতার 
কর্মনষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতে কি এমন অনুমান হয় না যে, অতি 
প্রাচীন কালে কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি জারজেরাও দ্বিজপদ বাচ্য ছিল? 

আগারদাহী গরদ্‌ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী । 

সমুদ্রেযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥ 
অর্থাৎ, সোমবিক্রয়কারী, তৈলজীবী, আগারদাহী প্রভৃতি দ্বিজকে 
শ্রান্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। পাঠক, ইহাতে কি এমন অন্মান হয় না 
ধে, তৈলজীবীরাও দ্বিজপদ বাচ্য ? 

হস্তি গোহশ্বোষ্্র দমকেো। শ্যেনজীবী তখৈবচ। 

পক্ষিণাং পোষকে। যশ্চ যুদ্ধাচার্য্য স্তখৈবচ ॥ 


অর্থাৎ শ্যেন জীবি, হন্তি, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমক এবং পক্ষিপোষক 
দ্বিজগণকে শ্রাদ্ধকাধ্যে নিমন্ত্রণ করিবে ন।। 


১৮৬ ্‌ তান্বল বণিক 


পাঠক, শ্যেনজীবী, পক্ষিপেষক, গে! ও অশ্বের দমক যখন 
দ্বিজপদ বাচ্য, তখন তান্বলী কির্ূপে বৈশ্য হইতে পারে ন1? 


গৃহসন্ঘেশকো দূতো রক্ষারোপক এ বচ। 


অর্থাৎ, যিনি জীবিকার জন্য গৃহ নিশ্বাণ করেন, ধিনি দৌত্য কর্ম 
করেন, ধিনি বুক্ষরোপণ দ্বারা জীবিক1 নির্বাহ করেন, তিনি শ্রান্ধীয় 
দ্বিজ হইতে পারেন ন1। 

এইরূপে মনু শ্রান্ধীষ্ব ছ্বিজ পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায় 
যে, অতি ইতর কর্মকারীরাও .তৎকালে দ্বিজ সংস্কারে বঞ্চিত 
ছিল না। | 

আপদ্কালের ধন্মে যু বলিয়াছেন--- 


উভাভ্যাং অপ্যজীবংস্তব কথং স্তাদিতি চেদৃভবেও | 
কৃষি গোরক্ষমাস্থায়ঃ জীবেছৈশ্যস্ত জীবিকাং ॥ 


্বধর্্ম ও ক্ষত্রিয় ধন্ম দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কৃষি গোরক্ষণাদ্দি বৈশ্যের 
বৃত্তি ব্রাহ্মণ আপদ্কালে অবলম্বন করিবেন। 


বৈশ্যকৃপ্যাপি জীবংস্ত ব্রান্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপি বা। 
হিংসাপ্রারাং পরাধীনাং কৃষিং যত্ন বর্জয়ে ॥ 


ব্রাহ্ণণ ও ক্ষত্রিয় আপদৃকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও 
হিংসাবহুল ও পরাধীন কুষিকার্ধা ব্ূপ বৈশ্যবৃত্থি অবলম্বন করিবেন না। 
কেন না, যদিও কোন কোন পণ্ডিত কৃষিকার্ধযকে ভাল বলেন, তথাপি 
সাধুলোকেরা উহাতে অনেক জীব হত্য হয় বলিয়া এঁ কার্ধয সাধু 
বিগহিত বলিয়া থাকেন । 


বৈশ্যন্বের আলোচনা ১৮৭ 


কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তি সদ্বিগর্হিতা। 
ভূমিং ভূমিয়াংশ্চৈব হান্তি কাষ্ঠময়োমুখং ॥ 


এতদ্বারা বুঝ! যায় যে, বারুই, সদগোপ প্রভৃতি যে সকল 
বৈশ্য জাতি কৃষি দ্বারা জীবিকা! নির্বাহ করে, তদপেক্ষা তান্ব লী 
বৈশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। 

আবার মস আপদ্‌কালে ব্রাহ্ধণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠের বৃত্তি অবলম্বন 
করিতে পারেন বলিয়৷ ক্রয় বিক্রয়কারী সূর্বপ্রকার বাণিজ্যজীবী বৈশ্যের 
বৃত্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 


ইদস্ত রৃত্বিবৈকল্যাত্যজতো! ধম্মনৈপুণং । 
বিটপণ্যমুদ্ধতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্ববদ্ধনম্‌ ॥ 


অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি আত্মবৃত্তির অসম্ভবে ধশ্মের প্রতি সম্যক্‌ 
রূপে নিষ্ঠা না রাখতে পারে, তবে বৈশ্বের বিক্রীতব্যের মধ্যে নিম্ন- 
লিখিত নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত অপরাপর দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারেন। 


সর্ববান্‌ রসানপোহেত কৃতানঞ্চ তিলৈঃসহ ॥ 
অশ্মনো লবণঞ্চেব পশবো যে চ মানুষাঃ ॥ 


বঙ্ছনীয় ভ্রব্য সকল দর্শাইতেছেন__সকল প্রকার, রস, সিদ্ধান়্, তিল, 
প্রস্তর, লবণ, পণ্ড, মনুষ্য এই সকল বিক্রয় করিবেন না। রসের মধ্যে 
লবণ গহিত হইলেও ইহার বিক্রয়ে দোষবাছুল্য প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত অধিক 
হইবে, এজন্য লবণের পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন। 

উপরোক্ত শ্রোক দ্বারা জান! যায় যে,, এই সকল বিক্রয়কারির। 
বৈশ্য ছিল। 


১৮৮ তাম্থল বণিক 


সর্ববঞ্চ তান্তবং রক্তং শাপক্ষৌমাবিকানি চ। 
অপি চেৎ স্থযররক্তানি ফলমুলে তথৌষধী ॥ 


কুহুভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ স্ত্র নিশ্মিত সকল প্রকার বস্ত্র, শণ, অতসী, 
তন্ময় বস্ত্র এবং মেষলোম নিশ্মিত কথ্খলাদি এ সকল রক্তবর্ণ না হইলে ও 
বিক্রঘ্ন করিতে পারিবে না এবং ফলমূল ও ওধধি দ্রব্য সকলও 
বিক্রেয় নয়। তত্তবায়, গাছগাছড়া। বিক্রত্নকারী বেনিয়া প্রভৃতি যে 
বৈশ্ঠ, তাহা এতদ্দার। জান। যায়। 


অপঃ শস্্রং বিষং ম্বাংসং দোমং গন্ধাংস্চদর্ববশঃ | 
ক্ষীরং ক্ষৌব্রং দধি স্বৃতং তৈলং মধু গুড়ংকুশান ॥ 


আপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের অবলগ্বনীয় হইলেও তথাপি ব্রাহ্মণ জল, 
শস্ত্, বিষ, মাংস, সোমলতারস, কপৃণরাদি সমুদয় গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, 
ঘ্বত, গুড়; দর্ত, মধু ও মোম বিক্রয় করিবেন না। 

কপূরাদি গম্ধ্রব্য বিক্রয়কারী গদ্ধবণিক, ক্ষীর দধি স্বৃত বক্রযকারী 
গোপ সকল যে ঠশ্য, এতদ্বার। তাহ] জানা যায়। 


আরণ্যাংশ্চ পশুন্‌ সর্ববান্‌ দং্ণশ্চ বয়াংসি চ। 
মদ্যং নীলিঞচ লাক্ষাঞ্চ সর্বাংশ্চৈকশফাংস্তথ! ॥ 


অরণ্যবাসী সিংহ প্রভৃতি পশু, বৃহতৎদস্তবিশিষ্ট পশু, শুক সারিকা প্রভৃতি 
পক্ষী, মদ্য, নীল, লাক্ষা, যাহাদের খুর জোড়া এমন অশ্বাদি পশু, এই 
সকল বিক্রয় করিবে না। 

এ সকল বিক্রয়কারীরাও যে পুরাকালে বৈশ্য মধ্যে পরিগণিত 
ছিল, তাহ! এতদ্বারা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণীকত হয়। 


বৈশ্যত্বের আলোচন! ১৮৯ 


কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্ত স্বয়মেব কৃষীবলঃ । 
বিক্রীণীত তিলান্‌ শুদ্ধান্‌ ধন্ার্ঘমচিরস্থিতান, ॥ 
স্বয়ং কর্ষণ দ্বার! তিল উৎপন্ন করিয়া অন্য ব্রব্য না মিশাইয়া ধশ্মার্থ 
বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু তাহা উতপত্ানস্তরই বিক্রযম করিবে, 
লাভের জন্ত অধিক দিন রাখিয়! বিক্রয় করিবে না। 
ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্‌ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ। 
কৃমিভৃতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥ 
ভোজন, অভ্যঙ্গ ও দান ব্যতিরেকে যদি অন্যানমিত্ত তিল বিক্রয় 
করে, তবে এ দোষে পিতৃ, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত কৃমিত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া কুকুরের বিষ্টায় মগ্ন থাকে । 
তৈলিক যে বৈশ্য জাতি তাহা উপরোক্ত শ্লোকে গ্রমাণীকত হয়। 
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়1! লবণেন চ। 
ত্র্যহেণ শুদ্রোভবতি ব্রান্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ ॥ 
ক্রাদ্ষণ, মাংস, লবণ ও লাক্ষ! বিক্রয় করিবামান্ত্র পতিত হয় এবং 
ক্রমিক তিন দ্রিন ছুগ্ধ বিক্রয় করিলে শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। 
ইতরেষাস্ত পণ্যানাঃ বিক্রয়াদিহ কামতঃ | 
ব্রাহ্মণ সগ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিষচ্ছতি ॥ 
ব্রাহ্মণ, মাংসাদি ডিম্ন অন্য প্রতিষিদ্ধ ব্রব্য ইচ্ছা পূর্বক সাত দিন 
বিক্রয় করিলে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। 
রসারসৈপ্লিমাতব্য। নত্বেব লবণং রসৈঃ। 


কৃতানঞ্চারুতান্নেন তিল ধান্যেন তৎসমাঃ ॥ 
স্বতাদি রসের পরিবর্তে গুড়াদি রস হইতে পারে, কিন্তু কখন 


১৯০ তাম্বল বপিক 


লবণরসের পরিবর্তন বল! ঘাইতে পারে না। সিদ্ধান্নের পরিবর্তে 
আমার হইতে পারে, ধান্ত ছারা তিল হইতে পারে, কিন্তু উহা! সমান 
পরিমাণ জানিবে। 
জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্যরেণাপ্যনয়ং গতঃ। 
ত্বেবং জ্যায়সীং বৃত্তিং অভিমন্যেত কছিচিৎ ॥ 

বিপদাপন্ন ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্ষণের আপৎ কালোক্ত প্রকারে জীবিক! করিবে, 
কিন্তু কখন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বার! জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে না। 

পাঠক, এই সকল শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, উপরোক্ত 
ব্যবসা-জীবর। হয় ত্রাহ্ধণ, ন। হয় ক্ষত্রিয়, না হয় বৈশ্য হইবে, কিন্ত 
কাচ শুত্র হইবে না কারণ, 


যে। লোভাদধমে! জাত্যা বাসীর | 


তং রাজ। নির্ধনং কৃত্ব। ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েণড ॥ 

যদি অধজাতি লোভ বশস্বদ হইয়! উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তিতে জীবিকা- 
নির্বাহ করে, তবে উহার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া রাজ] শীত্ই স্বদেশ হইতে 
নিফাশন করিবেন; নতুবা বর্ণাশ্রম ধর্মে সাহ্বরধ্য উৎপন্ন হইবে। 
ব্রাহ্মণ রাজত্বকালে বৃততিপাহ্বর্ধ্য অর্থাৎ অধমজাতি উত্তম জাতির বৃত্তি 
অধলম্বন করিতে পারিত না, কেন না বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষা করাই রাজার 
প্রধান কাধ্য ছিল। মুসলমান রাজস্বেও বৃত্তি বিশৃঙ্খলা ততট। উপস্থিত 
হয় নাই ; কেননা, মুললমান রাজত্ব কালে আমাদের সামাজিক ব্যাপার 
হিন্দুদিগেরই হাতে ছিল, তখনও সামাজিক উচ্ছত্খলতার শাস্তি হিন্দু- 
সমাজই করিত। পরস্ত, এই ইংরাজ রাজ্যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে সকলেই 
স্বাধীন, তথাপি সচরাচর দেখ। যায় যে, প্রায় অধিকাংশ লোকই নিজ 
নিজ বৃত্তি দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করিতেছে । 


বৈশ্যত্বের আলোচনা ১৯১ 


বরং স্বধন্মোবিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ | 

পরধন্মেণ জীবন ছি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥ 
স্বকীয় কর্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহাই কর] উচিত, পরকীয় কম্মকরণ 
অন্থচিত। ম্বকম্ম করিতে সক্ষম হইয়া যদি পরকীয় কর করে, তবে 
তৎক্ষণাৎ পতিত হয়| 

পাঠক, শাস্ত্রে4 এইরূপ শাসন বৃত্বিসাঙ্কট্যের বিস্বকারক। 
বৈশ্যে। জীবন, স্বধর্থ্মেণ শুদ্রবত্যাপি বর্তয়েৎ 
অনাচরন্নকা্যানি নিবর্তেত চ শক্তিমান ॥ 


বৈশ্য যখন ম্ববৃত্তিতে জীবিকা করিতে অক্ষম হইবে, তখন উচ্ছিষ্ট 
ভোজনাদি অকার্ধ্য না করিয়া ছিজনুশষ] দ্ব।র। জীবিকা] নির্বাহ করিবে 
কিন্তু শক্তিমান্‌ হইলে শুদ্রকাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইবে । 

উপরের শ্লোক দ্বার জান। গেল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রয়ের আপৎকালে 
বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ ততটা ছুষ্য নয়, যতটা বৈশ্যের শুত্রবৃতি গ্রহণ দৃষ্য। 
ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় আপৎকালে ৫বশ্যের বৃত্তিধারী হইলেও মদ্য প্রভৃতি 
বিক্রযনন্ধপ অকার্ধয করিবেন না_-বৈশ্যও তদ্রপ আপৎকালে শুত্রের বৃতি 
অবলম্বন করিবেন বটে কিন্তু শৃর্রের যে সকল অকাধ্য আছে, তাহা 
করিবেন না এবং শূত্রবৃত্তি হইতেও যথাশক্তি নিবৃত্ত থাকিবেন। 

উপরে দেখান গেল যে, বাণিজ্য ও কুষিজীবিরা সাধারণতঃ 
বৈশ্য শ্রেণীতে পরিগণিত। তাম্বল ব্যবসায়ীর! যে শূদ্র শ্রেণীতে 
পরিগণিত হইতে পারে না এক্ষণে তাহারই আলোচন। কর! 
যাউক। শাস্ত্রীয় বচন সকল দেখাইয়া আমর] এ বিষয়ের প্রমাণ 
করিব। ব্যাস বলিয়াছেন, অন্যের উক্তি ততক্ষণ পরাস্ত 
শোভা পায়, যাবৎ মন্ধু না দেখ। দেন। তাৎপর্ধ্য এই যে, বেদ 


১৯২ তাম্বল বণিক 


ব্যতীত মন্ুর উপর প্রামাণিক গ্রন্থ অপরাপর স্মৃতি, পুরাণ, উপ- 
পুরাণ ব। তন্ত্রাদি হইতে পারে না। অতএব আমর! মন্ধু প্রমাণেই 
দেখাইব যে, মন্থ যাহাদিগকে শুদ্র বলিয়াছেন, আমর সে শ্রেণীর 
অস্তভূর্ষি নহি। 

মন্গুর মতে পৃথিবীতে যত জাতি আছে, তাহারা হয় ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য, অথবা শূত্র হইবে। বিধাতা কল্পিত এই 
বিভাগকে অতিক্রম করিয়া অপর কোন মন্ুষা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিতে পারে নাঁ। একারণ তিনি চীন; যবন প্রভৃতি জাতি সকলকেও 
বৃধলত্ব অর্থাৎ শুদ্র পদবী প্রদান.করিয়াছেন। মন বলেন-- 


শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রা্ধণাদর্শনে নচ ॥ 
পৌগু,ক। ম্টৌডুদ্রবিড়াঃ কান্বোজা জবনাঃ শকাঃ। 
পারদাপহ্বাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশ £ ॥ 
অর্থাৎ পৌণ্ু ক, উড, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, অপত্ুব, চীন, 
কিরাত, দরদ ও খশ-_ইহার! পূর্বে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, পরস্থ ক্রমে 
ক্রমে ক্রিয়া লোপ ও ব্রাক্ষণের অদর্শন হেতু বুষলত্ব ব! শৃত্রত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । অপর এক স্থলে আছে, 
মুখবাহুরূপজ্জাতাং যা লোকে জাতয়ে! বহিঃ । 
্লেচ্ছবাচশ্চার্ধ্যবাচং চ সর্বেবে তে দস্তাবঃ স্মৃতাঃ ॥ 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্ত ও শৃত্রের মধ্যে যে সকল জাতি ক্রিয়ালোপাদি 


দোষে বাহজাতি ভাবাপন্ন হয়, উহার! প্লেচ্ছভাষী ব1 আর্ধভাষীই হউক, 
উহাদের সকলকেই দস্থ্যজাতি বলিয়া জানিবে। 


বৈশ্যত্বের আলোচনা ১৯৩ 


মন্থর মতে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই শুদ্রজাতি মধ্যে 
পরিগণিত । বেদেতে ইহাদ্দিগকে দাস বা দস্থাজাতি শবে নির্দেশ 
আছে। পাঠক, রাক্ষপ ও পিশাচেরাও মন্গুর মতে শূদ্র জাতি হইতে 
শ্রেষ্ঠ । মনু বলেন, 
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শুদ্রো শ্রেচ্ছাশ্চ গহিতাঃ। 
পিংহা ব্যাত্রা বরাহাশ্চ মধ্যম! তামসীগতিঃ ॥ 
অর্থ এই যে, হস্তী, অশ্ব, শৃত্র ও শ্লেচ্ছ, পিংহ, ব্যান ও শুকর ইহারা 
তমোগ্তণ নিমিত্ত মধ্যম! গতি । * পরক্ত, 
রক্ষাংসৈ চ পিশাচাশ্চ তামসীযুত্তম। গতিঃ । 
রাক্ষন ও পিশাচ সকল তমোগুণ নিমিত্ত উহাদের উত্তমা গতি জানিবে। 
যেব্ধপ তমোগ্ুণে শুদ্রের ও গ্রেচ্ছের জন্ম হয়, হস্তী, অশ্ব, সিংহ ও 
ব্যাপ্রেরও সেইরূপ তমোগুণে জন্ম। শূদ্র জীবন খধিচক্ষে এত 
অকিঞ্চিংকর যে, শৃপ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অতি যৎসামান্ত। এমন কি 
প্রায়শ্চিত্ত স্থলে লেখা আছে যে, 
মার্জজার নকুলো হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব বা। 
শ্বগোধোলুক কাকাংস্চ শৃদ্রেহত্যা ব্রতঞ্চরেত ॥ 
অর্থাৎ, মাঙ্জার, নকুল, চাষ, মণ্ডক ও কাক প্রভৃতির হত্যাকারীকে 
শুপ্বহত্যার সমান প্রায়শ্চিত করিতে হইবে । 
অস্থিমতান্ত সত্বানাং সহজ্স্য প্রমাপণে । 
পুর্ণে চনেস্তানস্থান্ত শুদ্রহত্য।:ব্রতং চরে ॥ 
অর্থ এই যে, কৃকলাস প্রতৃতি অস্থিবিশিষ্ট গ্রণীর সহ বধে এবং 


১৩ 


১৯৪ তাম্ব'ল বণিক 


অস্থি বিহীন একশকট পরিমিত মতকুণ প্রভৃতি প্রাণীর বধে শৃত্রবধোক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। পৃথিবীতে যত অকশ্মকাঁরী, পাপকশ্ম পরায়ণ, 
তমোগুণ প্রধান জাতি দেখিতে পাও, মন্থর মতে সকলেই শূত্র । 
অতএব শুদ্র শব্দের প্রসর অত্যধিক | এক্ষণে ইহাদের কম্মের বিষয় 
শ্রবণ করুন । 


শৃদ্রেন্ত কারয়েদ্াস্যং ক্রাতমক্রীতমেব বা । 
দাস্যায়ৈব হি স্যক্টোহসৌ ্বয়মেব স্বয়ন্তুবা ॥ 
শূদ্র ক্রীত হউক, আর অক্রাতই হউক, উহাকে দাস্য কার্যে নিযুক্ত 


করিবে । কেননা, বিধাত৷ ব্রাহ্মণের দাস্য কাম্য করিবার জন্ত উহাকে 
স্টি করিয়াছেন। 


ন স্বামিনা নিহস্টোহপি শুদ্ডে। দাস্যাছিমূচ্যতে | 
নিসর্গজং হি তত্তস্য কইন্মা্তদপোহিত ॥ 
স্বামি কতৃক মুক্ত হইলেও যেমন শূদ্রত্ব জাতি মরণ 'বস্ত নষ্ট হয় 
না এমৎ উহার দাসত্বও স্বাভাবিক বলিয়া কদাচ নষ্ট হয় না। 
ধবজাহতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদন্রিমৌ। 
পোত্রিকো দগ্ুদাস্চ সটতেতে দাস যোনযঃ ॥ 


ধবজাহত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে দাস করা যায়, ভক্তদাস, 
ভাতের লোভে যে ব্যক্তি দাসত্ব ক্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ আপনার 
দাসী পুক্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দ্বারা যাহাকে কেন। হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ 
প্রতিগ্রহলন্ধ দস, পৈত্রিক অর্থাৎ পিত্রাদি ক্রমাগত দাস, দণ্ডদাস অর্থাৎ 
রাজরুত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে--এই সাত প্রকার দাস 


বৈশ্যত্বের আলোচন। ১৯৫ 


শাস্ত্রে উক্ত আছে। এই সাত প্রকার দাসই শূদ্র। পাঠক, আজকাল 
দাঁসত্ব প্রথা লোপ পাওয়াতে এই দাস শূত্র একালে নাই। পুরাকালে 
যে ভারতবর্ষে অপরাপর দেশের ন্যায় দাস প্রথ। প্রচলিত ছিল, উপরোক্ত 
শ্লোকই তাহার প্রমাণ। এই দাসবর্গকে লক্ষ্য করিয়াই মনু শৃদ্রহত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত বিড়াল হত্যার সমান বলিয়াছেন। এই দাস শূদ্র সম্বন্ধেই 
মন্ুর অনুশাসন এই যে-- 


ভার্ধ্যা পুভ্রশ্চ দাঁসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্ৃতাঃ। 
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্যতদ্ধনং ॥ 
ভাধ্য। পুত্র ও দান ইহারা অধম; অর্থাৎ ইহারা যাহা উপার্জন 


করিবে এ ধনে ইহাদের স্বামিত্ব না থাকিয়। উহাদিগের স্বামীর তাহাতে 
অধিকার । 


বিজ্রন্ধং ব্রাহ্মণঃ শুদ্রাদ্‌দ্রব্যোপাদান মাচরে। 
নহি তদ্যান্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহাধ্য ধনোহি সঃ ॥ 
অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে বিশ্রন্ধ ভাবে ধনগ্রগণ করিতে পারে; 
যে হেতু শূর্রের ব্বত্বাপদীভূত ফিছুই নাই। উহার যাবতীয় ধন উহার 
ভর্তৃগ্রাহ্থ । 
এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে মন্ুর অনুশাসন £ 
শক্তেনাপি হি শুদ্রেণ ন কার্য্যে। ধনসঞ্চুয়ঃ | , 
শুদ্রো! ছি ধনমাসাদ্য 'ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ 


শূদ্র ধনাজ্জনে সমর্থ হইলেও ধন সঞ্চয় করিবে না; কেনন। শূত্র 


১৯৬ তাম্বল বণিক 


ধনবান্‌ হইলে ব্রাহ্মণের পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, এই দাস শদ্র 
সম্বন্ধে মন বলেন, 


উচ্ছিষ্মন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ। 
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥ 
আশ্রিত শূত্রকে ব্রাহ্মণ ভক্ষণার্থ উচ্ছিষ্ট অম্ম দিবেন এবং পরিধানার্থ 
জীর্ণবন্ত্র দ্রিবেন এবং ধান্তের আকৃড়া ও পুরাণ শয্যাদি শয়নার্থে 
দিবেন । 
এই দাস শূদ্র সম্বন্ধে অন্য স্থলে লেখা আছে, 
একজাতি দ্বিজাতীংস্ত বাঁচা দারুণয়। ক্ষিপন। 
জিহ্বায়াঃ চ্ছেদ প্রাপ্ন,য়াদ জঘন্ত প্রভবোছি সঃ ॥ 
একজাতি যে শূদ্র, সে যদি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণকে পরুষ বাক্য 
দ্বার আক্ষেপ করে, তবে তাহার জিহবাচ্ছেদ রূপ দণ্ড হইবে, কেননা 
সে জঘন্যপ্রভব | 
নাম জাতিগ্রহং ত্েষামতিদ্রোহেন কুর্ববতঃ। 
এক্ষেপ্যোহয়োময়ং শশ্কস্বলিনাস্তে দশাঙ্গুলঃ ॥ 
ঘজ্ঞদত্ত ব্রা্ষণাধম এবংপ্রকার নাম ধরিয় শৃদ্র যদি দ্িজাতির 


উপর আক্রোশ করে, তবে তাহার মুখে জ্বলস্ত লৌহময় শঙ্ক নিক্ষেপ 
করিবে । 


ধর্মমোপদেশ দর্পেণ বিপ্রনামন্ত কুর্ববতঃ । 
তগুমাসেচয়েতৈলং বক্তে। শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥ 
তোমাদিগের এইক্সপ ধর্্দ অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শৃত্র যদি ধিজাতিকে 


1 


বৈশ্যত্বের আলোচন। ১৯৩ 


এইরূপ ধর্দোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল 
নিক্ষেপ করিবেন । 
যেন কেন চিদঙ্গেন হিংসা চ্চচ্ছে ষ্টম্ত্যজঃ | 
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্ত তম্মনোরনুশাসনম্‌ ॥ 
শূদ্র কর চরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বার! শ্রেষ্ঠজাতিকে মারে, রাজা 
উহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন- ইহা মন্গর আজ্ঞা । 
সহাসনমভিপ্রেপ স্বরুৎরুষটস্তাপকুষ্টজঃ। 
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ববান্তঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্তয়েছ ॥ 


ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে যদ্দি শৃঙ্ধ উপবেশন করে, তবে রাজ। 
উহার কটিদেশে লৌহময় তণ্ঠশলাকা৷ অক্ষিত করিয়া দেশ হইতে, 
নির্বাসন করিবেন । অথব] উহার পাছ। কাটিয়া দিবেন। 

রাজার প্রতিও মন্থুর আদেশ এই যে, 


বাণিজ্যং কারয়েৎ বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ। 
পশুনাং রক্ষক দাস্যং শুদ্রং দ্বিজন্মনাং ॥ 


অর্থাৎ, বৈশ্য জাতিকে বাণিজ্য ও ধনাদির বৃদ্ধি কাধ্যে এবং কৃষি 
গোরক্ষা্দি কাধ্যে রাজ। নিযুক্ত রাখিবেন এবং শূদ্রকে ছিজাতিগণের 
সেবাকার্য্ে নিযুক্ত রাখিবেন। 


উপরে যে শূত্রের বিবরণ দেওয়া গেল, তর্দুষ্টে ইহা 
প্রতীতি হয় যে, ক্রীতদাস শূত্র প্রভৃতি আর এদেশে নাই এবং সে 
সময়ের শূদ্র এক্ষণে উতৎ্কর্ষত। প্রাপ্ত হইয়াছে । 

শূদ্র অসংখ্য প্রকারের আছে । কিন্তু কথা এই যে, সমাজে কি সকল 


১৯৮ তান্বল বণিক 


প্রকার শুপ্দরেরই সমান মান্য হইবে অথবা যে শূদ্রের যত অর্থ, তাহার 
মান্ত তত অধিক হইবে । কোন্‌ বিবেচনা প্রেরিত হইয়৷ আমাদের 
পূর্বপুরুষগণ শূর্রের মধ্যে ভাল মন্দ বাঁ সদসৎ নির্বাচন করিয়াছেন ? 
অপরাপর সমাজের স্তায় অর্থ গণনায় যে আমাদের সমাজে উচ্চ নীচ 
গণনা, তাহা নহে; পরস্ধ জ্ঞান্ধম্ম ও আচারের তারতম্যান্থনারেই 
আমাদের সমাজের উচ্চ নীচ গণনা । শক্জরগণের মধ্যেও যাহারা 
সদাচার পরায়ণ, তাহারা উচ্চ এবং যাহারা অসদাচার পরায়ণ তাহার! 
নিয়শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । অপর এক স্থানে আছে, 


উচ্ছিষ্টং অন্নং দ্বাতব্যং | 


অর্থাৎ, শুদ্রদ্দিগকে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে দ্রিবে; আবার কোন স্থানে 
আছে-_ 


ন শুদ্রোয় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টঞ্চ কদাচন । 
ন চা স্যোপদিশেৎ ধন্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেহ ॥ 
শৃদ্রকে মতি অর্থাৎ বিষয় বুদ্ধি দিবে না; উচ্ছিষ্ট দিবে না; 


কোন ধশ্মোপদেশ করিবে না; অথব1 কোন ব্রত আদেশ করিবে না। 
মন্ধুতে কোন স্থানে আছে, 


ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মহতি। 
নাস্যাধিকারে। ধর্মোহস্তি ন ধন্মাৎ প্রতিষেধনং ॥ 
শূদ্র যদি লহ্থনাদি ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহার পাপ নাই; সে 


উপনয়নাদি কোন সংস্কারের যোগ্য ন্য়। ধশ্মকশ্মে ইহার অধিকারও 
নাই অথবা ধন্মকাধ্যে ইহার নিষেধও নাই । 


বৈশ্যত্বের আলোচন! ১৯৯ 


ধর্মেপ্নবস্ত ধন্মজ্ঞাঃ সতাংবৃত্তিং তাঃ। 

মন্ত্রবর্জং ন দৃষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্বন্তি চ ॥ 
ধশ্মজ্ঞ শূত্র যদ্দি ধন্মক্কামনায় ব্রাঙ্ষণাদির ন্যায় আচার ব্যবহার 
অনুষ্টান করে, তাহা হইলে সে শ্রান্ধাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ কেবলমাত্র নমস্কার 


মন্ত্র বারা সম্পাদন করিবে_-ইহাতে সাধুসমাজে সে প্রশংসনীয় হইৰে। 
আবার এরূপও লেখ! আছে বে, 
যথা যথা হি সদ্রৃত্তং আতিষ্ঠত্যনুস্থ্য়কঃ। 
তথা তথেমধ্চামুঞ্চ লোক প্রাপ্সোত্যনিন্দিতঃ ॥ 
অর্থাৎ, শৃদ্র যদি ব্রাহ্মণা্দির প্রতি অস্থয়া প্রেরিত ন। হইয়া, 
পরক্ত ধশ্ কামনায় ব্রাক্মণাদির আচার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে 
লোক নিন্দিত ন৷ হইয়া পরলোকে ন্বর্গলাভ করে। 
এইরূপে শুদ্র সম্বন্ধে শাকের নান! স্থানে নান প্রকার ভাব দেখিলে 
প্রতীতি হয় যে, শাস্ত্কারগণ সকল শূত্রের প্রতিই যে এককরূপ দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছেন, তাহা নহে । উহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট, নিক্ুষ্ট, সৎ ও অসৎ 
আছে। পরবত্তী পুবাঁণাদি অপরাপর গ্রন্থেও সতশৃদ্র ও শূদ্র__এই ছুই 
বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে । 
শত্রের প্রধান ধর্মই ব্রাহ্মণ সেবা। যে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ সেবা পরায়ণ, 
তাহারা আধ্য সমাজে উন্নত ও অপরাপর শূদ্রগণ স্বণিত হইম্বাছে। মনু 
যে স্থলে বলিয়াছেন, দাসের! অধম, অর্থাৎ ইহাদের ধন উহাদের ভর্তৃ- 
গ্রাহথ, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, দাস শূন্র হইলেও সে সংশূত্র নয়। 
কেননা, অপরত্র আছে, 
শৃদ্রেস্ত তু সবর্ণেব নান্য। ভার্য্য। বিধীয়তে। 
তম্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্থ্য ধদি পুভ্রশতংভবেৎ ॥ 
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শূত্র সবর্ণা ভার্ধা বিবাহ করিবে। যদি এই সবর্ণা পত্মীতে 
তাহার একশত সন্তানও হয়, তথাপি তাহার! সমান অংশ পাইবে । 
কিন্ত 


দাস্তাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শুদ্রেন্য স্থৃতো। ভবেৎ । 
সোহনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধন্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ 


দাসীতে বা দাসপত্বীতে শূদ্র ছার! উৎপন্ন সম্তান শূদ্র, পিতার অনুক্ঞা 
ক্রমে উহার ওরস পুত্রের তৃল্য ভাগী হইবে--ইহা! শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা । 

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীক্কত, হয় যে, দাস বা অনাধ্য শুদ্র পৃথক্‌; 
এবং প্রকৃত বা আধ্য শৃদ্র তাহ! হইতে স্বতন্ত্র । আর্ধ্য শূদ্র একটা শ্বতন্ত্র না 
থাকিলে কি প্রকারে শুব্রের সবর্ণ বিবাহ সম্ভবে? আমরা যাহাকে 
সৎশূদ্র কহি, মন্তে সে শ্রেণীর কোন আভাস পাওয়া যায় না। 
সৎশৃত্রের মধ্যে ক্রিয়াহীন ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও প্রকৃত শৃদ্র এই ত্রিবিধ বর্ণের 
একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। এই আর্ধ্য শূদ্রের ধশ্ম নিরূপণ স্থলে মন্ু 
বলিয়াছেন, 


বর্গার্থং উভগরার্থং বা বিপ্রনারাধয়েভ, সঃ । 
জাত ব্রাহ্মণশব্দস্য সা হস্যা কৃতকৃত্যতা ॥ 


অর্থ এই যে, শূদ্র হ্বর্গ কামনা করিয়া অথবা ম্বর্গ ও জীবনবৃত্তি এই 
উভয় কামী হইয়া ব্রহ্মাণের আরাধন1 করিবে । কেননা ব্রাহ্মণ সেবাতেই 
ইহার জন্ম সাফল্য । অন্যন্রও বলিয়াছেন, 
বিপ্রসেবৈব শুদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম কীর্ভতে | 
যদতোহম্যদ্ধি কুরুতে তন্ভবত্যস্য নিম্ষলং ॥ 
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অর্থাৎ বিপ্র সেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্খ বলিয়া শাস্ত্রে আছে। 
এতত্তিন্ন আর সকল কণ্ম শূদ্রের পক্ষে নিক্ষল অর্থাৎ অপরাপর কর্মে 


শৃত্রের জীবিকা চলিতে পারে, কিন্ত সে সকল কন্ম শুদ্রের পক্ষে পরকালে 
ফলদায়ক হয় না। 


একারণ আপদ্ধশ্মে মন্থ লিখিয়াছেন, 


অশরু.বংস্ত শু আষাং শুদ্রঃ কর্তৃং দ্বিজন্মনাং । 
পুজদারাত্যয়ং প্রাপ্তে। জীবে কারুক কন্মভিঃ ॥ 
শূদ্র ষদি স্ববৃত্িতে অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সেবা শুঞ্ষ! ছার। পুক্র- 
দারাদির ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম হয়, তবে স্ুপকারাদি কারুকণ্ম 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে । 
কারুকর ও শিপ্নকরের মধে। উতকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তাহাদের 
কার্ধ্যের ব্রাঙ্মণান্ুকুলতা৷ দেখিয়া বুঝিতে হইবে । কেননা, আপদ্কালে 
আধ্য শূদ্রকে যথায় মন্তু কারুকম্ম অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তথায় 
আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, 


যৈঃ কন্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শৃশ্রধ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ | 
তানি কারুক কম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥ 


যে কশম্ম করিলে দ্বিজাতিদিগের পরিচর্ষ) হয়, এমন কারুকন্ম 
ও শিল্প প্রভৃতি উপায় শূদ্রগণ আপদ্কালে অবলম্বন করিবেন । 


প্রকল্প্যা তস্য তৈরৃতিঃ স্বকুটুন্বাদ যথাহতঃ। 
শত্তিধবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভূত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণ, পরিচারক শ্ত্রের পরিচর্যা সামধ্য এবং দক্ষতা ও 
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পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিবেচনা কদিয়া তাহার জীবিকা বা বেতন 
নির্ধারণ করিবেন । 

পাঠক, এই যে শূদ্রের কথ! দেখিতেছেন, ইহারা অনাধ্য দাস 
শূদ্র নহে। 

ন যজ্ঞার্থং ধনং শুদ্রোদিপ্রো ভিক্ষেত কহিচি | 

যজমানোহি ভিক্ষিত্বা চাগডালঃ প্রেত্যজায়তে ॥ 

যজ্ঞকার্য নির্বাহের জন্য ব্রাহ্গণ শৃদ্রের নিকট হইতে ধন ভিক্ষা 
করিবেন না, কেন না তাহা ,হইলে তাহাকে চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে 
হইবে । 

যে শুদ্রাদধিগম্যার্থং অগ্নিহোত্রমুপাসতে । 

খত্বিজস্তেহি শুদ্রাণাং ব্রহ্গবাদিযু গহিতাঃ ॥ 

বে ব্যক্তি যা্র। করিয়া শুদ্র হইতে ধন গ্রহণ করিয়া অগ্নি হোত্রাদির 
অনুষ্ঠান করে, তাহাকে শৃদ্রযাজী বলা যায়। সে অতিশয় নিন্দিত। 

শৃদ্র শবে এখানে অনাধ্য শূদ্র বুঝিতে হইবে। যথায় 
মন্থ 'শুদ্র শিষ্যো” ব্রাহ্মণ অথবা “দেবলো গ্রামযাজক” ব্রাহ্মণ পতিত 
বালয়াছেন, তধায় আধ্্যশূদ্ধ লক্ষ্য কর] তয় নাই । মন্গর অন্নবিচার 
স্থলেও এইরূপ দুই প্রকার শৃদ্রের উল্লেখ আছে। যাহারা যাজ্য, 
তাহাদের অন্নও গৃহীতব্য। পাঠকগণের বিদিতার্থ মন্থ কাহার অন্ন 
থাইতে বলিয়াছেন তাহা লেখ। যাইতেছে । 

আর্দিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালে। দাসনাপিতৌ। 

এতে শুদ্রেু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ 

যাহার! রুধিকশ্ম করে, যাহারা পুরুষানুক্রমে আপন বংশের 
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মিত্র, যাহারা গোপালন কবে, যে যাহার দাশ্তকম্ম ও ক্ষৌর 
কম্ম করে, শৃর্রের মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ন ভোজন করা যাঁয় এবং 
আমি তোমার সেবা করিয়া তোমার নিকট অবস্থান করিব বলিয়! 
যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহারও অন্ন ভোজন কব! যায়। 

পাঠক, যাহাঁবা ভোজ্যান্ন তাহারাই যাজ্য ও তাহারাই আর্য । 

বৈশ্য ও শুদ্রু উভয়েরই ধম্ম কম্ম উপরে আলোচনা কর1 গেল। 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি সেই ঠবশ্য এখন কোথায়? ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান 
দেশ বল ৪ আধ্যসমাজকে বৈশ্রাপ্রধান সমাভ বলা সমানই। কাঁষ, 
পশুপালন ও বাণিজ্য এই কয়েকটি, বৃত্তিতেই এদেশের জনসাধারণ 
সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে । সমগ্র সমাজই এই বৈশ্তগণের উপর নির্ভর 
করিয়া অবস্থান কবে । যেমন গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়া ব্রদ্ষচারী 
ও সন্াসী প্রভৃতি অবস্থান করিতেছে, গৃহস্থই ঘেমষন অপরাপর 
আশ্রঘের জীবন স্বরূপ, এই বৈশ্য বর্ণও তব্রপ অপরাপর বণের ভিত্তি 
স্বরূপ। শূদ্রের নিকট হহতে জীবিকা সংগ্রহ করা অথবা শুদ্রের যাজন 
বা অধ্যাপনা করা ব্রাহ্মণেব পক্ষে মহাপাপ; শূদ্রের নিকট হইতে কর 
গ্রহণ করাও ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং ব্রা্মণ ও ক্ষত্রিয় 
একমাত্র বৈশ্যকে সহায় করিয়াই আধ্ধ্যসমাজে অবস্থিতি করিতেছেন। 
বৈশ্যই সমাজের ধনরক্ষক বা কোষাধ/ক্ষ। ধনাভাবে কি রাজা, কি 
ব্রহ্ষণ কাহারও একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। স্থৃতরাং বৈশ্ঠই 
আধ্যসমাজের অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ । বৈশ্য ব্যতীত বেদ ত্রহ্ষণ্য 
কিছুই থাকিতে পারে না। কিন্তু কথা এই, এক্ষণে যদিও সকলেই 
যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে, সেইজন্য 
সকলেই বৈশ্ত পদবাচ্য হইতে পারে না। আজকাল যাহার দুপয়সা বেশী 
আছে, সেই কারুকপ কা শিল্প বা সেবা বৃত্তিতে জীবনযাপন 
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না করিয়া বাশিজ্য গ্রভৃতিতে অধিক ধনাগমের সম্ভাবনা দেখিয়া 
বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে । কিন্তু সেইজন্য কি সকলেই 
বৈশ্ত হইবে? কখনই না। কেন না, অর্থন্বচ্ছল হেতু যে আজ বাণিজ্য 
ব্যবসায়ী হইয়াছে. সে অর্থের অস্বচ্ছল প্রযুক্ত হয়ত আবার সেবাকর্শে 
নিযুক্ত হইতে পারে; এক পুরুষে হয় তসে ব্যবসায়ী রহিল, কিন্ত 
দ্বিতীয় পুরুষে সে সেবাকারী ভূৃত্যবূপে পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং 
তাহার বর্ণগত পৃথক অন্তিত্ব যাহা আবহমান কাল হইতে তাহার জন্ম ও 
কশ্মের পরিচায়ক হইবে, উহা! তাহার কোথায় রহিল ৪ আবার আজ হয় 
ত সে গাছগাছড়। বিক্রয়ের ব্যবসা আরস্ত করিল, কিন্তু কাল হয়ত সে 
সত] বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে ; ব্যবসাদার হইলেই যে সে বৈশ্য হইবে, 
তাহাই ব! কি প্রকারে স্থির করিতে পার! যায়? সকল প্রকার ব্যবসায় 
বা সকল প্রকার কম্মই বৈশ্ঠত্বের পরিচায়ক নহে। তাহা হইলে 
শৌত্িক, কলু প্রভৃতিও বৈশ্য হইত। এক রকম ব্যবসায়ে, একপ্রকার 
আচারে যাহার] পুরুষানুক্রমে চলিয়া আমিতেছে, তাহাদিগকেই সম্ভবমত 
বৈশ্য বলিতে পারা যায়। আবার সকল বৈশ্তই যে সকল বৈশ্ঠের 
অন্ন গ্রহণ, কন্তাগ্রহণ করিবে তাহাও নহে । ইহাদের মধ্যে যাহারা 
রঙ. বিক্রয়ী, তাহারা হয়তো লাক্ষা বিক্রশ্মীর অন্রগ্রহণ করিতে সম্মত 
হইবে না, আবার যাহার পান বিক্রয়ী, তাহার! হয়তে। ঘ্বৃত বিক্রয়ীকে 
নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার সহিত কন্যার আদান প্রদান করিবে না। 
পণ্যত্রব্য ক্রয় বিক্রয় অনুসারে আবার এক বর্ণের মধ্যেও ইতর বিশেষ 
আছে। নীল, লবণ। তিল, ঘ্বৃত প্রভৃতি এমন অনেক ভ্রব্য আছে, 
যাহার বিক্রয়ে বা যাহাতে ব্যবসায় কর! ঘ্বৃণিত কাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে 
কথিত আছে। সংসারে সকল দ্রব্যেরই প্রয়োজন, লবণ বা তৈল ন৷ 
হইলে একদিনও আমাদের আহার চলে না। এসকল জানিয়। শুনিয়াও 


বৈশ্তত্বের আলোচন! ২০৫ 


আমাদের শান্্কারগণ এ সকল বিক্রয়, পাপের কারণ বলিয়া গিয়াছেন। 
কেন বলিয়াছেন, তাহা কে বুঝিবে? স্থতরাং ব্যবসা বা কর্ম দেখিয়াই 
এক্ষণে বর্ণ নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার । বিশেষতঃ যখন ভারত 
পরাধীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে, যখন ক্ষত্রিয় রাজা আর এক্ষণে বর্ণ বা 
আশ্রমের রক্ষিতা নন, ব্রাহ্মণ যখন বৃত্তির নিয়োগ কর্তা নহে, তখন 
একালে ব্যবসায় দেখিয়! বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা কর! দুরাশা 
মান্র। তবে আমরা যতদুর পূর্ববপুরুষগণের ইত্তিবুত্ত জানিতে পারিয়াছি, 
তাহাতে পর্ণবিক্রয় ঘে আমাদের আবহমান কাল যাতে বাবসায়, তাহাতে 
আর সংশয় নাই। স্থতরাং বঙ্গীয় শ্তাস্থলী সর্ব্বতোভাবে বৈশ্বপদবাচ!। 
কশ্ম বাবৃত্তি দেখিলে আমরা বৈশ্য বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছি। 
আবার দেখুন কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বাবসায় যখন বৈশ্যের কার্য, 
তখন সংসাবে বৈশ্যই অধিক। কয়জন লোক যুছ্ধকার্য্য বা লোকের 
সেবা কার্যের জন্য নিযুক্ত আছে? স্থতরাং এদেশের এই সকল বৈশ্য 
কোথায় যাইল? বঙ্গের ভিতর উপবীত ধারী একজনও রুষক বা 
ব্যবসায়ী দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? বঙ্গের সমুদয় কষক বা 
ব্যবসাদারগণ কি শূদ্র হইয়া কৃষি বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছেঃ না উহারা 
পূর্ব্বে বৈশ্ঠ ছিল এক্ষণে ক্রিয়া লোপ হেতু শুত্রত্বে পরিণত হইয়াছে? 
ব্রাঙ্ষণ্বংশ ঠিক রহিল, আর বৈশ্যবর্ণ যে একেবারে মরিয়া! গেল, এমন 
যে কোন রোগ টৈশ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, একথা হইতে পারে 
না। কেননা প্রকৃতির নিয়ম সকলেরই উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। 
বৈশ্যগণ যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে ঠবশ্ঠ বর্ণ ধ্বংস হইয়াছে, একথা 
কখনই হইতে পারে না। তবে সম্ভব তাহারা স্ব স্ব পদমর্ধযদা 
রক্ষা করিতে না পারিয়া আনাচারী হওয়ায় শূত্রত্বে পরিণত হইয়াছে । 
কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যোদি কাধ্যে যাহার! দিন রান্তি ব্যস্ত থাকে, 


০৬ তাম্বল বণিক 


স্বদেশ হইতে প্রবাসে থাকিয়! যাহাদের বাণিজা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় 
করিতে হয়, কর্মের গতিকে তাহারা আচার ব্যবহার ঠিক রাখিতে 
পারে না। দারিদ্র্য দুঃখে. মুহ্মান হওয়াতে ক্রমশঃ: তাহাদের মধ্যে 
বেদজ্ঞান লোপ পায়। অধিকাংশ বৈশ্তের শূত্রত্ব প্রাপ্তি এই কারণে 
ঘটিত হইয়াছে। 

বৈশ্ত ও শুব্রের মধ্যে পার্থক্য অল্পই। বৈশ্তে যে ছিঙ্জত্ব 


সংস্কার, উহ1 তাহার যৌবন কালে ভইয়া থাকে । বাল্যকালে 
যাহার শিক্ষা ও সংস্কার না হইয়া যৌবন কালে হয়, তাহার 


শিক্ষা ও সংক্কারের প্রভাব অদিতি কম হয়। কেননা যৌবনের 
সহজন্থলভ উচ্ছজ্খল প্রবৃত্তিতে তাহার সংস্কার ও শিক্ষা কোন 
মতে কাধ্যকরী হয় না। তাহার উপর কৃষি ও বাণিজ্যাদি কাধ্য 
এরূপ দিবারাত্রি লোককে আকরুষ্ট করিয়া রাখে যে, সে স্বচ্ছল 
হইয়া ছু দণ্ড জ্ঞান ব1 ধশ্মের চর্চা করিতে পারে না; উপনয়নের পূর্বে 
তাহার বিবাহ হয় ও সম্তানাণ্দ উত্পাদন দ্বারা সে এত ব্যন্ত থাকে যে, 
তাহার প্রতি তখন ধশ্মের উপদেশ বুথ! হইয়। থাকে । বিশ বা চব্বিশ 
বৎসর যাহার বয়স, সে সংসারে এত আবদ্ধ হইয়াছে যে, তখন আর 
তাহার গুরুগৃহে বাস করিয়া জ্ঞান উপাজ্জনের সামর্থ্য থাকে না। 
বিশেষতঃ সভ্যতা] বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে এত প্রকারের ব্যবসায় 
বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, যে লোকে ধন পিপাসায় তাহার ব্যবস৷ ধশ্মসঙ্গত 
কিন! দেখিতে চায় না। সুতরাং বৈশ্যত্ব হইতে পতিত হইবার অনেক 
কারণ বিদ্যমান । একারণ পতিত বৈশ্যর্দিগকে আমাদের বঙ্গদেশে 
সংশূত্র এই আখ্য। প্রদত্ত হয়। যাহারা স্বয়ং ধন্মপথে থাকিয়া! ত্রহ্মণ্যের 
উদ্দীপন করিতে অক্ষষ-_যাহার! নিজে অবসরাভাবে শাস্ত্রচচ্চ। করিতে 
অক্ষম, তাহাদের পক্ষে সাধু ব্রাহ্মণের সেব দ্বার! ব্রাহ্মণের সহায়কারী 


বৈশ্যত্বের আলোচন! ২০৭ 


হওয়াই শে; স্থির করিয়| শান্ত্রকারগণ উহাদিগকে মৎশূদ্র, পদে অধিষ্ঠিত 
করিয়া যাজ্য বলিয়া গিয়াছেন | 
যাহারা শূর্রদিগকে ধশ্মচচ্চারে অধিকারী করেন নাই বলিয়া ত্রাহ্মণ- 
গণেব প্রতি অস্থ্ প্রকাশ করেন, তাহারা ভাবিয়া দ্রেখিবেন বৈশ্য 
দিগকে শান্্রকারগণ ধশ্মেৰ অধিকাখী করাতে কাধ ও অবস্থা গতিকে 
তাহারাই স্ব ব্ব পদমধ্যাদ। রক্ষা করিতে পারে নাই । 
শৃদ্রের আপদ্‌কালে অর্থাৎ দাশ্বৃতি দ্বার। ভরণ পোষণ নির্বাহ না 
হইলে বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি গ্রভৃতি অবলম্বন করিবার বিধান আছে। 
ইহাতে বৈশ্য শূদ্রেব প্রভেদ নির্ঘয করা স্থলবিশেষে কঠিন হইয়া পড়ে। 
বৈশ্তের মধ্োও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন অনেক ব্যক্তি আছেন। 
ইহাতে বৈশ্য নির্ণয়ের সমস্যা অধিকতর জটিলত। প্রাপ্ত হইয়াছে। 
এ বিষয়ে মন্থর একটি সহজ সঙ্কেত প্রবন্ধের প্রথম অংশে গ্রদশন 
করিয়াছি। যেখানে বর্ণ মনে উপস্থিত হয়, ভথায় আচার ব্যবহার 
ষ্টে বা গুণকম্ম দেখিয়া বর্ণ ভিজ্ঞানার শছুত্তর প্রদত্ত হইতে পারে। 
বেবহুকাল পোষিত বিশ্বাস হঠাৎ কেহ ত্যাগ করিতে চাহে না। 
মন্থ হইতে বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ সহন্ধে যাহা গৃহীত হইয়াছে তদৃষ্ে 
পাঠক অবশ্তই বুঝিয়াছেন তাুলী জাতিতে শৃদ্রের লক্ষণ কিছুমাত্র 
বিদ্যমান নাই। যে গুণ থাকিলে বৈশ্য বলিতে পার! যায়, তাশ্ব লীতে 
তাহা সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে। 


সন্লিম্পিভ 
তান্কুল 


ৃষ্টাম শকের তিনশত বংসর পূর্বে গৃহ সথত্রে তাস্ব লবন্লীর প্রথম 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষায় পূর্ব দুইশত অবে কৃশ্রুতে তাঙ্থলপত্রের গুণ 
বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টায় ষষ্ঠ ,শতাববীতে কালিদাসের সময় তান্বল 
সহযোগে দরব্যবিশেষ দ্বার। দত্ত আর্ত করিবার প্রথা ৃষ্ট হয়। 
মুগ্তকাশ তান্বল্য৷ রসনা; । 
গোভিল গৃহ্সুত্র ২১০।১০। 
এষাং রসনাঃ কটিবন্ধ রজ্জব: মুগ্তকাশ তাঙ্থল্যঃ কর্তব্যাঃ। উপনয়ন 
কালে ইহার্দের রসনা অর্থাৎ কটিবন্ধণী মৌগী, কাশী ও তাণ্থলী 
হইবে। 
তান্থুল পত্রং তীক্ষোফং কটু পিত্ত প্রকোপনং। 
সুগন্ধি বিষদং তিক্তং স্বর্্যং বাত কফাপহং । 
শ্রমণং কটুকং পাকে কষায় বহিদীপনং। 
বক্ত কু মল ক্রেদ দৌরগন্ধ্যাদি বিশোধনং। 
সুরত, সুত্রস্থান। (৪৬ অধ্যায় শাকবর্গ) 
তাগ্নপত্র তীক্ষোঞ্চ কটু ও পিত্ত প্রকোপকর, সুগন্ধি, বিশদ, ভিজ, 
শ্বরের হিতকর, বাতশ্নেম্মার শাস্তিকর, শিথিলকর, কটুপাক, বায়, 
অগ্নিকর এবং বক্তকওঁ (মুখে যে চুলকনা হয়) মলের ক্লেদ ও দুর্গন্ধ 
প্রভৃতি শোধন করে। 
১৪ 


২১০ তাশ্বল বণিক 


তান্লাক্তং দশনমসকুদ্দর্শয়স্তীহ চেটা । 
রঘুঃ। 

চেটী তাণ্ধ লাক্ত দস্ত এখানে বার বার দেখাইতেছে। 

অমরকোষে পানলতার নাম তাশ্বলবল্লী ও নাগবল্লী লিখিত 
আছে। গোভিলের লিখিত তাম্বলী শব্দ বা অমরসিংহের তাশ্ব লী 
শব্ধ ইহার কোন্টিতে উ কারের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, আমরা তাহ নির্ণয় 
করিতে অক্ষম । এক অর্থেব্যবহ্ৃভ শব্দের বর্ণ বিস্তাসে ব্যতিক্রম 
অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শেপ্টপিটার্শবর্গ অভিধান ও বিশ্বকোষে 
তান্বলী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ভ্রমবশতঃ উক্ত শবের 
প্রয়োগ গোপথ ব্রাহ্মণে নির্দেশ করিয়াছেন । 

বাঙ্গালা, হিন্দী,গুজরাতি ও মহারাষ্্ীয় ভাষায় তাম্বলকে পান কহে। 
আরব ও পারস্যে পানের নাম তাম্বল। দ্রাবিড়, কর্ণাট, সিংহল ও 
মলয়দ্বীপে পানকে বেত্তিলাই বা তদন্রূপ শব্দে অভিহিত করে। 
ইহাতে স্থির হইতেছে, আরব ও পারস্য দেশে ভারতবর্ষ হইতে তাম্বল 
গৃহীত হইয়াছে । দক্ষিণাপথে মলয় দ্বাপ হইতে তাম্বল আনীত 
হয়। ইংরাজী বিটল শব্ধ মলয়দ্বীপের বেত্তিলা হইতে উদ্ভূত 
বলিতে পারা যায়। ষবদীপ বা মলয় হইতে সমুদয় ভারতবর্ষে তাখ্,ল 
আনীত হইয়াছে, ইহা বল! অন্যায় । কেবল দক্ষিণদেশে পানকে মলয় 
হইতে আনীত কহিলে শবশাস্ত্রের মধ্যাদা রক্ষিত হয়। হিন্ৃস্থান, 
বাঙ্গালা, গুজরাত ও মহরাষ্ট্রের পান পর্ণশবের অপভ্রংশ ; অতএব এই 
সকল দেশে কদাচ মলয় হইতে পান আনীত হয় নাই । আসামে পান 
ত্বভাঁবতঃ জন্মে, সেই স্থান হইতে বেহার প্রভৃতিতে অবশ্ঠ আসিয়াছে । 
অনেক তত্র আসামে লিখিত। মৎস্যস্থত্রের ষড়বিংশতি পটলে লিখিত 
আছে.যে, যে কোন বৃক্ষে তাম্ব লবলী উঠিলে গ্রহণীয় নহে। 


পরিশিষ্ট ২১১ 


অথবাস্ত গুবাকঞ্চ কৃত্বাপর্ণ সমন্বিতং | 

শঙ্খ শহ্ুক চুর্ণেন ধিলিপ্তেন নিবেদয়ে ॥ 

কর্পুর বাসিতং দেবি ম্বগদর্প সমন্বিতং | 

ধন্যাকমধুরীকাদ্যৈঃ সাধিতন্ত নিবেদয়েৎ ॥ 

এলাচম্পক মুণ্ডাদ্যৈঃ মুখিবাস প্রশস্যতে। 

কপর্দকন্ত বৃক্ষম্ত পলাশম্যচ শঙ্করি ॥ 

তচ্চ,ঁং বর্জয়েদবি বৃক্ষপর্ণং ন দ্বাপয়ে। 

কলিবৃক্ষস্থিতং পর্ণং পনসন্থং ন দাপয়েৎ । 

অশোক শাল্মলীস্থং বা সদর পরিবর্জয়েৎ। 

আতর নিন্ব গতঞ্চেব শস্তং পর্ণ, মম প্রিয়ে ॥ 

নিয়ে মার্কগ্ডেয় পুরাণ হইতে তাশ্ব ল সম্বন্ধীয় আফুর্বেবদীয় ব্যবহারিক 

ও বিশ্বান্য তাবৎ তত্ব জানিতে পারা যায়, এইবূপ একটি অংশ উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি । 

খদির কফ পিভভ্রস্চুণ বাত বলাসনুৎ। 

সংযোগত স্ত্রিদোষত্বং সৌমনম্তং করোতি চ ॥ 

মুখবৈশদ্য সৌগন্ধ কান্তি সৌষ্ঠৰ কারকং । 

প্রভাতে পুগমধিকং মধ্যাহে খদিরং তথা ॥ 

নিশাযু চুর্ণমধিকং তান্ধুলং ভক্ষয়েৎ সদা । 

আয়ুরগ্রে যশোমূলে লক্ষমীমধ্যে ব্যবস্ফিত। ॥ 

তম্মাদগ্রং তথামুলং মধ্যং পর্ণস্য বর্জয়েৎ। 

পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধি পর্ণাগ্রে পাপ সম্ভবঃ ॥ 

জীর্ণ পর্ণং হরত্যায়ুশিরাৰৃদ্ধি বিনাশিনী। 

আদ্যং বিষোপমং গীতং দ্বিতীয়ং ভেদী ছুর্জরং ॥ 


২১২ তান্বুল বণিক 


তৃতীয়। দনুপাতব্যং হুধাতুল্য রসায়নূ ॥ 
তাম্থলং নাতি সেবেত ন বিরিক্তে] বুভূক্ষিতঃ | 
দেহদৃক্‌ কেশ দস্তাগ্নি শ্রোত্রবর্ণ বলক্ষয়ত ॥ 
শোষ পিত্তানিলাশ্রম স্তাদতি তাম্ুল চর্ববণীু। 
বিষমূচ্ছ! মদার্তানাং ক্ষয়িনাং রক্তপিতিনাং ॥ 


ভাস্কলের প্রয়োগ সম্বন্ধে সপ্তগ্রামী তাম্বলীবংশীয় ভাক্তার অস্থিকা 
চরণ রক্ষিত কৃত ভারতভৈষজ্যতত্বে লিখিত আছে, 

পাঁন_ _পাইপিরেসী জাতীয় প্রাইপর বিটল নামক লতার পন্ত্র। 
ভারতবর্ষের সর্ধ প্রদেশেই প্রায় ইহা জন্মে। 

ক্রিয়া ও আময়িকপ্রয়োগ । লালা'গ্রস্থির উত্তেজক ও পাচক। ইহার 
পন্রের রস দেশীয় কবিরাজের বিবিধ ওঁষধের অন্ুপানরূপে ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । ইহা সেবন করিলে স্কভি+বা1 শীতাদ রোগ জন্মিতে 
পারে না। ভাবপ্রকাশের মতে ইহ রুচ্য, তীক্ষ, উষ্ণ, কটু, বল্য, 
রক্তপিত্বকর, লঘু এবং শ্্েম্স্ব, আস্য দৌগর্ধ, বাত ও শ্রমাপহ | রাত্র্যন্ধ 
রোগে, ইহার রস ২1৪ ফোটা সন্ধ্যাকালে চক্ষের ভিতর ঢালিয়া দিবে, 
ক্ষণকাঁল পরেই পরিষ্কার শীতল জল দ্বার চক্ষু পরিষ্কার করিবে । 
এইরূপ দুইতিন দিন করিলেই প্রায় রাত্রান্ধ রোগ আরোগ্য হয়। 
আমরা হা৩টি রোগীকে এই উপায়াবলগ্বনে আরোগ্য করিয়াছি । 
সর্দি ও কাশি প্রভৃতিতে পানে তৈল মাখাইয়া ও উহ! অগ্নিতে উত্তপ্ত 
করিয়া বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যরুতের 
রক্তাধিক্য রোগেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার দর্শে। পানের পাতা 
গরম করিয়! স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধশ্রাব হুদিত হয়। পান ক্ষতের 
উপর লাগাইয়/ রাখিলে ক্ষতের অবস্থ। সুস্থ হইয়া আরোগ্যোম্মথ হয়। 


পরিশিষ্ট ২১৩ 


পান জলে ভিজাইয়৷ শঙ্খদেশে লাগাইয় রাখিলে শিরোবেদনা! উপশমিত 
হয়। পানের বৌটার অগ্রভাগে একটু কলিচুণ লাগাইয়! ক্ষুদ্র কত 
অর্বদ ও আ্াচিলের উপরে ঘর্ধণ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অর্ধ 
ক্ষযপ্রাঞ্ধ হয়। পানের বৌটায় তৈল মাখাইয়া ও উহা ঈষৎ গরম 
করিয়৷ শিশুদের মলদ্বারে অল্পক্ষণ দিয়া রাখিলে দাত্ত হয়। * % * 
গম্ধদ্রব্যসংযুক্ত মুখরগুক তাম্বলের ব্যবহার বিলাসীদিগের মধ্যে 
প্রথমে প্রচলিত হইয়া! জনসাধারণের অবশ্য ব্যবহাধ্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য 
হইল। তখন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে মাদক দ্রব্যের শ্রেণীতে সঙ্বিবিষ্ 
ক্করিলেন ও যতি এবং বিধবার পত্ক্ষ তৃৎ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিলেন। 


তাম্ব'লং তাত্রকুটঞ্চ তুরিতা তারিতা৷ তথা | 
অহিষেনং খর্ভুরসং সম্িদাসব এব চ॥ 
এতদাসব সংজ্ঞকমুক্তঞ্চ মুনিতিঃ পুরা ॥ 

( তআেথতত্ব) 
তান্লং বিধবা স্ত্রীনাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাং। 
তপনস্ষিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংস সদৃশং ঞ্বং | 

্রহ্ষবৈবর্ত। 


উপরি উদ্ধত গ্লোকঘারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জনসমাজে 
তাম্ব,লের ব্যবহার অতি বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। এনপ স্থলে তাহ৷ পণ্য 
সামগ্রীর মধ্যে গণা হইবে বিচিত্র নহে। যাহারা পুরুষাহুক্রমে এই 
ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে, তদ্দারা একটি পৃথক জাতির স্যট্টি হইয়া 
গেল। 


তান্থুলী 


চারিশত খৃষ্টাব্দে মনুংহিতা রচিত হইয়াছে । তৎকালে তাম্থ লা 
জাতি উৎপন্ন হয় নাই। পাঁচশত খৃষ্টাবেে ত্রান্ষণ্য মতের পুনরুখান 
হইলে পর, তাম্বল ব্যবদায়ীর পশ্চিম ভারতে একটি নূতন জাতিরূপে 
গণ্য হইয়াছে । এলফিনষ্টোন রূত ভারত ইতিহাসে লিখিত আছে, 
কান্তক্ুজ্জের অধ:পতনের পূর্বের জনৈক মুসলমান তথায় তাণ্ধলের বহু 
সংখ্যক পণ্যবাথি দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাস্ব,লীর উল্লেখ এই 
প্রথম দেখিলাম। তাণ্বলীর বংখ"বৃদ্ধি সহকারে বঙ্গভূমিতে উত্তীর্ণ 
হইলে, ১০৯৭ খুষ্টান্বে বল্লালসেনের সময় তাহাদিগকে বাঙ্গালীরূপে 
পরিগণিত হইতে দেখ! যায়। ১১৯৪ শ্রীষ্টান্বের পর টৈদেশিক আধি- 
পত্যের সময় লিখিত ত্রহ্মবৈবন্ত পুরাণে তান্ব'লীর পরিচয় আছে । 

১। গোপনাপিত ভালাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ। 
তাশ্ষিলী পর্ণকারো চ তথা বণিত জাতয়ঃ | 
ইত্যেবমাদ্য। বিপ্রেন্দ্র সচ্ছুদ্রাঃ পরিকীর্ডিতাঃ | 

২। বৈশ্যাৎ শৃদ্রস্ত কন্যায়াং তান্বলী চোপপদ্যতে । 

(ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়) 
১৫১০ শ্রীষ্টা্ে আনন্দ ভট্ট তাস্ব লীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
গোপমালীচ তাম্বলী কাংসার তন্ত্র শাংখথিকাঃ | 
কুলালঃ কম্মকারশ্চ নাপিতে। নবশায়কাঃ ॥ 
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশুদ্রাশ্চ প্রকীত্তিতাঃ | 


সচ্ছ দ্রোনান্ত সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ ॥ 
( বললাল চরিত ) 


পরিশিষ্ট ২১৫ 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যৎকালে ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত শূদ্র হইয়৷ গিয়াছে, 
তাম্বলি জাতি সেই সময় শূত্রত্ব প্রাপ্ত শ্রেণী বিশেষে উত্পন্ন। বাঙ্গালীর 
তাম্বলী নাম হিন্দুস্থানীত্বের পরিচায়ক । বাঙ্গালী,পানের খিলির ব্যবসায়ে 
কদাপি রত নহে; স্থতরাং তাহারা আপন জাতির নাম পশ্চিম ভারতে 
বাসকালে পাইয়াছে, ত্বীকার করিতে হইবে । ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ ও বল্লাল 
চরিতে,পতিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের সহিত শূদ্র একত্রিত হইয়া সৎশুদ্র নামে 
বর্ণিত হইয়াছে । তাম্বলীর লৌকিক বৈশ্যত্ব নাই! শাস্ত্রীয় বৈশ্যত্ব 
আছে। পুত্র পিতার বৃত্তি ও মাতার আচারের অন্ুতত্তা হইয়া থাকে । 
এই জন্ত শাস্ত্রে বৈশ্ঠ পিতা ও শূদ্র মান্ডা হইতে তান্বলীর উৎপাত নির্দি 
হইল। যাহার বৃত্িগত জাতি বৈশ্য দৃষ্ট হইতেছে ও আচার গত জাতি 
শৃদ্র দেখা যাইতেছে, তাহার উৎপত্তি উপরোক্ত ভাবে লিখিত হওয়া 
নিতাস্ত কবিত্বহীন হয় নাই। বস্ততঃ উক্ত উৎপত্তি কথা কাল্পনিক । 
যাহাতে আমরা এখন উপরোক্ত কবিত্বের অপলাপ করিতে পারি, 
তাহার উদ্যোগ করা অতীব কর্তব্য। বৈশ্য আচার গ্রহণ না 
করিলে, পূর্বব-পুরুষের বৈশ্যত্বের সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে 
পারিব না। 

ধন্মঠাকুরের মাহাত্মা লেখক শ্রীধন্ম মঙ্গল প্রণেতা বর্ধমান নিবাসী 
মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তী কবিরত্ব ১৭১০ খ্রীষ্টাবের পূর্বে আপন কাব্যে 
তাশ্বলির আতিথেয়তা ও শোর্য, চমৎকার রূপে বর্ন করিয়া 
গিয়াছেন। 


বর্ধমানে বন্দি চলে ভকত বৎসল!। । 
সঙ্কট-নাশিনী শিব! সরবমঙগলা | 

গুরুগতি কজ্জল1 রাখিয়। দুইজনে । 
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী, বদনে ॥ 


২১৬ 


তাম্ব,ল বণিক 


বিশ্রাম বাসনা হেতু নগর নেহালে । 
প্রবেশ করিতে পুরি পথে হেনকালে ॥ 
হরিদাস তামুলি সনে পথে হল দেখা। 
মিলিল বিছুর যেন গোবিন্দের সখা ॥ 
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুইজনে । 
কতখান অন্গমান তামুলির মনে ॥ 
অত্যন্ত দীর্ঘল নহে, নহে অতিত খর্বব । 
ন্ধপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব ॥ 
অথব। দেবতা ছই দানবের ভরে । 
মানব মূরতি হয়ে মহী মাঝে ফিরে ॥ 
তবে বদি মনুষ্য অবশ্য শাপতভ্রষ্ট। 
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ ॥ 
মনে করে এমন অতিথি ষদ্দি পাই । 
সেবাপ্ন বাড়ায় পুণ্য পাতক এড়াই ॥ 
বুঝি মোর আছে ভাগ্য নহে রাজপথে । 
কেন দেখা হবে মোর মহাজন সাথে ।। 
অন্থমানি বিনে কহেন ধীরে ধীরে । 
এস মহাশয় আজি আমান মন্দিরে ॥ 
উপযুক্ত কাল, তায় বুঝি পুণ্যবান । 
ভাল ভায়া চল বলি করিল পয়ান ॥। 
নিরগ্ুন চরণ স্মরণ ভাব্য চিত। 

ছিজ ঘনরাম গাম ীধশ্ম সঙ্গীত ॥ 
মিছ? মায়া মধুলোভে জড়াইক়া! জীব । 
জন্ম যাস জগ্ডালে না ভজে সদাশিব ॥ 
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ব্দনে না বল রাম নাম স্ধাময়। 
কুকম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয় ॥ 
বমভয় মহাঘোর নরক যন্ত্রণা । 

তখনি ত্বরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা ॥ 
পার পাবে পাপের সংসার ঘোরাসন্ধু । 
বদনে গোবিন্দ গুপ গাও গাও বন্ধু ॥। 
নিজ বাসে আদি ভাষে জীবন সফল । 
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল ॥ 
পাঁরবার সহিত সেবক হতে সেবে। 
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গশুরুদেবে ॥ 
পরিপাটি ভোজন করারে পাচ রসে। 
ছুই চারি বচন স্থধান ভক্তিবশে ॥ 
কত জ্ঞানতত্ব কথা তাহারে বুঝায় । 
অলস এড়ায়ে নিদ্র। যান ছুটি ভাই ॥ 
নিশি-নাশে নয়নে ছাডিল নিদ্রামায়া | 
উপনীত গোবিন্দ-তনয়-স্ৃত-জায়া ॥। 
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদ্দিত। 
নিরখিয়! নিশাপতি হইল লঙত্জিত ॥। 
উড়গণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গ । 

যতি সতী জনার হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥। 
হেনকালে ধশ্মপুত্সর লাউসেন রাজা । 
সরোবর সলিলে করিল স্নান পুজা ॥ 
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে। 
তামুলি-তনয় তবে সবিনয়ে ভাষে ॥ 


২৮ 


তান্বল বণিক ' 


মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর | 

কি কাজে কোথাকে যাবে কোন দেশে ঘর 
পুণ্যবতী পুণ্যবান কেবা পিতামাত। 
এত শুনি হ'ল রায় পরিচয় দাতা ॥ 
ময়ন। নগর বাড়ী দক্ষিণ-অবনী । 
পিতা মোর কর্ণসেন মাতা রঞজারাণী । 
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কপূর । 
ভূপতি সম্ভাষ হেতু ঘাব গৌঁড়পুর ॥! 
পরম পুরুষ বটে, পিতামহ মোর । 
হরিপদ-নখ-বিধু সুধায় চকোর ॥ 
মোৌর জন্ম তপন্ষিনী জননী অঠরে। 
ধন্মপূজি তনু যে ত্যজিল শাল ভরে ॥ 
শুনিয়া প্রণতি করি কন কর যুড়ি। 
পদরজ পরশে পবিত্র মোর বাড়ী ॥। 
পুনরপি বখন এখানে হবে বাস। 
তখনি জানিব €মার পূর্ণ অভিলাষ ॥ 
স্বণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে। 
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে ॥ 
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীব-লোচন । 
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন ॥ 
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা । 
শুহক চগ্ডাল সঙ্জে পথে হলো মেলা ॥ 
সরণি আগুলি কহে করি যোড় হাত। 
আজি আয় আমার মন্দিরে রঘুনাথ ॥ 


পরিশিষ্ট ২১৯ 


পালিতে পিতার সত্য কালি যাস্‌ বন। 

আশয় বুঝিয়। প্র নিল নিমন্ত্রণ ॥ 

শিব শুক সনাতন স্বয়ভু সেবিত। 

হেন রাম গুহক মান্দরে উপস্থিত ॥ 

ফল মূল খান প্রভু গুহক-আদরে । 

জানকী উদ্ধারি প্রভূ এলো তার ঘরে ॥ 

আপনি সকল জান কি কব বিশেষ । 

তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ ॥ 

তুমি যে পুরুষ আর ঘাঁর গর্ভে জন্ম । 

কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধশ্ম ॥ 

এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল । 

মৈত্রভাবে তামুলি-তনয়ে দিল কোল ॥। 

শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা । 

যাতায়াতে এখানে আমার পাবে দেখ! ॥ 

এত বলি হরিদাসে করিল বিদায় । 

রঘুপতি ভূপতি ভেটিতে দৌহে যায় ॥ 
(নবম সঃ 


শি 6 নাং ০ 


কোমর বান্ধিয়1! শাকা নদী হণ্ল পার। 
ধর ধর ডাকে সিঙ্গ। হাকে মার মার ॥ 
রাজার লস্কর যত চমৎকার ভাবে । 

কেহ ভাবে এবার পরাণ মেনে যাবে ॥ 
কেহ বলে শাক! এল কেহ বলে শুকা। 
কেহ বলে বীর কালু কাজ নাই লুকা ॥ 


তাম্বল বণিক 


কেহ বলে লখে বা বে ধেছে বীর বেশ । 
মামুদ! বলিছে মার কি তার বিশেষ ॥ 
যে আনে উহার মাথ। পাবে পুরক্ষার । 
ত্রাম্বলিতনয় চূড়া করিল জোহার ॥ 
আজ্ঞা পেলে আমি আনি জানি তার বল। 
পান দিয়া বলে পাত্র পরম মঙ্গল ॥ 

তবে চূড়া চলিল চঞ্চল চালি ঢাল। 
কালুর নন্দনে দেখে দিলেক দালাল ॥ 
শাকা বলে সমরে সাজিলি বটে চুডা। 
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া ॥ 
পলারে পরাণ লয়ে ফেলায়ে এখায়। 
হাটে হাটে বেচ গিয়ে পানের পসার ॥ 
চূড়া বলে বুড়াম কথায় কিবা ফল। 
আপনি পলারে যদি পরাণে বিকল ॥ 
বৃত্তি বটে পূর্বাপর পানের বেপার । 
সিদ চুরি ডাকাতি করিতে ক'স কার ॥ 
তু রাঢ় চোয়ার, তোকে সব কশ্মখাটে । 
শাকা বলে তৃূমিত এখনি যাবে কেটে ॥ 
গ্রামের সম্বদ্ধে তোরে ভাই বলে কই । 
অতেব ও সব কথা এতক্ষণ সই ॥ 
জাতি রাচ আমিরে করম রাড তৃঃ | 
চূড়া বলে চোর। বেট! চেপে কস মু ॥ 
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ । 

সঙ্কট সমরে গ্ৌোহে ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 


পরিশিষ্ট ২২১ 


রণে বড়, দড় দড় দোহে করে দম্ফ। 
মালক মুড়ায়ে মারে গোটাদশ লম্ফ ॥ 
আগে হান্‌ হেতার হাকিছে শাকাবীর। 
সামালিয়। সন্ধানি সংহারি তোর শির ॥ 
বলিতে চোটাল চূড়া শাক এড়ে ঢালে । 
মালক মারিয়ে চোট হানিছে হাফালে ॥ 
চাল ঢালি চুড়াবীর মালকে এড়ায়। 
এইরূপে ছু বীরে অনেক যুদ্ধ যায় ॥ 
শেল হাতে চূড়া শেষে ভাষে নিদারুণ। 
স্থধন্থা সম্মুখে যেন সম্বোঁধে অজ্ভুন ॥ 

এই শরে ভোরে যদি না করি নিপাত 
আপনি ত্যঙজিব তনু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥ 
তু যদি তরাস মনে রণে ভঙ্গ দিস। 
জায়া তোর জননী, জননী নিজ নিস ॥ 
শাখা বলে ক্র কির ফিরে তোরে লাগে । 
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হ'তে ভাগে ॥ 
শেলে মরি তবু যদি নাহি মারি তোরে। 
কুধন্ব। প্রতিজ্ঞ দাক্ষণ দিব্য মোরে ॥ 
এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক পাতে । 
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে হাতে ॥ 
শেল চালি চলে চুড়া মুড়াহয়া ঢাল। 
হান বলে হাকে ঘন শাকারে সামাল ॥ 
কালমুখী বাণ গোট। মিশাল গরল । 
ভ্রমণ করয়ে শৃন্তে সঙ্ধানি প্রবল ॥ 
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ছাড়িতে ছুটিল শেল সাধাইল আতে। 

চুড়। বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে। 

শেল ঘায়ে শাকাবীর দেখে চমৎকার । 

অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার ॥ 

সিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি । 

বসনে বাদ্ধিয়! বুক রণে হ'ল হারি ॥ 

হাফালে হানিল হেঁকে তাম্বলির শির। 

শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর ॥ 

অবশ হইল অর্গ অবনী 'মগুলে। 

পড়িতে পড়িতে সিঙ্গাদাব কৈল কোলে ॥ 

তা দেখিয়া মহাপাত্র হ'ল হবষিত। 

শাক! বলে সিংহ্দার দেখি বিপরীত ॥ 

কোথা রৈল জননী জনক বন্ধু ভাই | 

জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই ॥ 

খুন শুন সিংঙ্গাদাঁর সব শেষকালে | 

পিতা মাতা ভাই বন্ধু ভাকরে গোপালে ॥। 

সাধু সাধু সিঙ্গাদার সঙ্বোধি শাকায়। 

গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গায় ॥ 

মায়ায় কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়। 

কবিরত্ব ভণে যার গুর পদাশ্রয় ॥ 

( দ্বধাবিংশতি সর্গঃ ) 
শ্রীযুক্ত এচ. এচ. রিজলি রুত বঙ্গীয় জাতি বিষয়ক পুস্তক হইতে 

আমি বিশেষ সাহাষ্য পাইয়াছি। তাণ্থলী জাতি সঙ্বদ্ধে তাহার সংগ্রহে 
কিঞ্চিত ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে । তদ্দষ্টে আমার সংশোধন প্রস্তাব 
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রাজকীয় জাতিতত্বনির্ণীয়ক কাধ্যালয়ে প্রেরণ করি। রিজ লি মহোদয়ের 
লিখিত তত্ব বিশ্বকোষে অন্বাদিত হইয়াছে । অতএব মূল গ্রহণ না 
করিয়া বিশ্বকোষে লিখিত তাম্বলী শব্দ উদ্ধত করা উপযুক্ত জ্ঞান 
কারলাম। 
নী ন ঁ 

তাম্ব লিক (ত্রি) তান্বলং তদ্রচনং শিল্পমস্য তাম্বলঠন্‌। ১। তাশ্বল 
রচনাধিরুত, তাশ্বল বিক্রেতা । ২। ত্াম্বলী জাতি। তাশ্বলী (স্ত্রী) 
তান্বল গৌরাং,ডীয্‌। ১। তাম্বলবল্লী, পাঁন গাচ্চ। ২। সাধারণতঃ তাস্রা 
বা তান্ব লী নামে খ্যাত। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় ইহাদের বেশ 
সম্রম আছে, ইহারা মূলতঃ ভাঙল ব্যবপীয়ী বলিয়া এই নামে অভিহিত 
হমু। এই জাতিও বর্ণ সঙ্কর বলিয়া কথিত। বৈশ্ট পিতা ও ব্রাহ্ষণী 
নাত। হইতে ইহাদের*উৎপত্তি। 

বেহারের তাম্বলীদিগের গোত্র ভেদ নাই । আবহমান কাল চলিত 
নিয়মান্ুসারে ইহাদের ৮ববাহাদি হয়। *“ধিয়া-নিয়া” সম্পর্ক ধরিয়া 
হয় পুরুষের মধ্যেও “দেয়াড়ি” সম্পক ধরিয়া চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে বিবাহ 
হু না। 

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ গোত্র ধরিয়া ইহাদের নান! বিভাগ 
আছে। কুল মানান্ুসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ আছে । সমান গোত্র 
ও সমান কুলের হইলে বিবাহ হয় না, সপিণ্ড বা! সমানোদক হইলেও হয় 
না। স্ব গোন্িয় কিন্তু ভিন্ন কুলের হইলে, বা সখোপাধি কিন্তু ভিন্ন 
গোত্রিয় হইলে, বিবাহে বাধা নাই । 

বাঙ্গালার তান্ব লীর পাচটি থাকে বিভক্ত । সপ্তগ্রামী বা কুশদহী, 
অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌদ্দ গ্রামী, বিয়ালিশ গ্রামী ও বদ্ধমানী। সঞ্ধ- 
গ্রামীরা বলে তাহারা উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সপ্তগ্রামে প্রথমে 
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বাস করে, এখানে তাহাদ্দের চৌদ্দঘশত ঘর আছে। কোন মুসলমান 
নবাব ইহাদের কোন স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহার! সগ্তগ্রাম ত্যাগ 
করিয়া কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়ালিশ গ্রামীরাও আপনাদের 
আনি ইতিহাস এঁরপই বর্ণনা করে । ইহারা বাঙ্গালায় সপ্তগ্রামীদিগের 
পরে আসিয়াছে ঃ কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই অধিক । চৌদ্দগ্রামীর আজকাল 
বেশী সম্মান নাই । বিয়ালিশ গ্রামী থাকের যষ্ঠাবর সিংহ বর্ধমানী 
থাকের শ্রীমস্তপালের এক কন্যাকে বিবাহ করায়, পিতা কর্তৃক গৃহ হইতে 
বহিষ্কত হন এবং শ্বশুরের সহিত হুগলি জেলায় বৈচিত্বে আসিয়। বাস 
করেন । ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের প্রবর্তক। ইনি ধনে ও প্রভাবে 
নিকটবর্তাঁ চৌদ্দখানি গ্রামের তাম্ব লীদিগকে স্বশ্রেণীতে আনিয়া এই 
থাক স্থাপন করেন | এই ঘটনার প্রমাণও কতক পাওয়া যায় । বৈচিতে 
এক দেব মন্দিরে একখানি প্রস্তর ফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জান 
যায় যে, ষ্ঠীবরের পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে ( ১৫৮২ থুষ্টাব্দে ) এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠ] করেন। সুতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্তন আরও ৫* বৎসর 
পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল বলিনে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বদ্ধমানী থাক 
চৌদ্দগ্রামীর পূর্বে গ্রতিষ্টিত হয়। বীরভূমে ও বর্ধমানে এই থাকের 
লোকই লেশী। অষ্ট গ্রামীর1 বলে যে, পূর্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই 
তাহারাও উত্তর ভারত হইতে আসিয়। প্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং 
সেই জন্যই তাহার মানে অন্ত থাক অপেক্ষা কিছু খাট । ইহাদের 
মধ্যে কয়েকটা থাকে কাশ্ঠপ, পরাশর, শাগ্ডিল্য ও ব্যাস গোত্র আছে । 

বিহারী তাশ্বলীদিগের মধ্যে আদি বাসস্থানভেদে প্রধানতঃ কয়েকটি 
শ্রেণী আছে; মগহিয়া, ত্রিহুতিয়া, কনৌজিয়া, ভোজপুৃরীয়া, কুরম, 
করণ ও সুধ্যদ্বিজ। 

বাঙ্গালায় তাম্ব লীর্দিগের চৌধুরী, চৈল, দত্ত, দে, খুর, পাল, পাস্তি, 


চপ প্ীনিতোলা 5 অসশ 


- পপি শান 
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রক্ষিত; সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে ভকত, খিলিওয়ালা, 
নাগবংশী ও পৈটা উপাধি আছে । 

বিবাহ। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও কন্তা-পণ আছে। বংশ 
মর্ধ্যাদা অনুসারে কন্তা-পণের বেশী কমী হয়। হরিদ্রাক্ত বস্ত্র বা 
পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র বা পট্রবন্ত্র ইহাদের মধ্যে ববাহিক বসন । 
ইহরা নবশাখ শ্রেণীর অস্তর্গত,কিস্ত বিধবার? ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিধবার 
হ্যায় আচার রক্ষা করে। বাঙ্গাল। ও উড়িয্যায় বিধবা-বিবাহ নাই । 
বিহারে 'বিধবা-বিবাহ চলে । বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই 
প্রশংসাজনক | ইহা 'দাগাই, বিবাহ হইলেও কুমারী রিবাহের 
সঙ্গে কিছু পার্থক্য নাই । পঞ্চায়তের অস্থমত্যানুসারে স্ত্রী-ত্যাগ চলিতে 
পারে । পরিতাক্তা স্ত্রী আর বিবাহ করিতে পারে না। 

বাঙ্গালী তান্বলীরা সাধারণতঃ বৈষণব। ইহাদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
শ্বতন্ত্র বা পতিত নহে। ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্র, দেবতা ও চন্রস্থর্ধোর পূজা 
আছে। বিহারে বন্দী নরসিংহ গ্রাম্য দেবতা আছে। গোধূুমের 
পিষ্টক,মিষ্টাম্ন, কল! ও দধি দিনা তাহাদের পৃজা হয় । অন্যান্য বণিকজাতির 
শ্রমজীবীর ন্যায় তাশ্বলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকম্মা পূজায় 
যন্ত্পৃজার ন্যায় বৈশাখী পূর্ণিমায় চুণের ভাড়, পান, জাতি ও কাঁতারী 
পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের অশোচ ত্রিশ দিন। 

তাশ্বলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি ব্যাবসায়। উত্তর ভারতে 
এখনও তাহাই আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় তাম্বলীর! প্রায় জাতীয় ব্যবসা 
ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী শস্য ব্যবসায় ও চুণ বিক্রয় করিতেছে । 
অনেকে কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকুরি ও উচ্চতর জীবিকা 
অবলম্বন করিয়াছে । যাহার! কৃষিকার্ধ্য করিয়া থাকে, তাহারা নিজে 


লাঙ্গল ধরে না। সংশূত্র সম্বন্ধে যে পৌরাণিক বা ম্মার্তবিধি পাওয়া 
১৫ 
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যায়, তন্মধ্যে কেহ তিলিকে কেহ বা! তান্ব লীকে শ্তদ্ধজাতি বলিয়। গ্রহণ 
করেন। পরাশর মতে তিলী ও ব্রহ্ষবৈবর্ভ পুরাণ মতে তাঙ্থলী 
সংশূডর বাঙ্গালায় অধিকাংশস্থলে তাঙবলীর! জনাচরণীয়। ইহার 
পাঙ্গাস, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি শব্ধহীন মৎস্য খায় ন1। 1 

পুনার তা লীরা পেশবাগণের সময়ে সাতারা ও আন্ষদনগর হইতে 
আসিয়৷ পানের ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহারা মরাঠী কুনবীগণের 
সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান প্রদানও করিয়৷ থাকে । ইহাদের 
মধ্যে মহারাস্ীয় উপাধি গ্রচলিত। সমোপাধি ব্যকিগণের মধ্যে আদান 
প্রদান হয় না। ইহারা খদ্ির, শুপারি, পান ও তাম্বল বিক্রয় ক্রে। 
ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখাপড়া 
শিখায় না। ইহাদের মধ্যে সামান্ত মুসলমান সংখ্যা আছে। তাহারা 
প্রকৃত পক্ষে কুনবী। অরঙ্গজীবের প্রভাবে নাকি তাহারা মুমলমান হয়। 
ইহার আপনাদের মধ্যে হিন্দুস্থানিতে ও অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় 
কথাবার্ত। কহে। ইহার মহারাস্্ীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং ততাম্ব লের 
ব্যবসা করে | ইহাদের স্ত্রীলোকের! এখনও অনেক হিন্দু ক্রিয়া কলার 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই আদান 
প্রদান করিয়া থাকে । ধারবারের হিন্দু তালীর! ক্ষত্রিয় ও তাহার! 
অত্যন্ত মগ্যপায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের মুসলমান তা্বলী হানফী 
স্পরায়তুক্ত সুন্নী মুসলমান. ও সর্বত্র এক আচারাম্মিত। মুসলমান 
তান্বলীরা তাম্বল কিনিয়া আনিয়া দোকান বাঁধিয়৷ বসিয়া বিক্রয় 
করে। 
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আবেদনের অনুবাদ 
মান্তবর-_ 
শ্রীযুক্ত এচ্‌, এচ্‌, রিজলি আই, সি, এস 
ভারতবায় জাতিতত্ব পরিদর্শক মহোদয়েধু-_ 
মহাশয়, 


আমি এতৎসহ “তান্বলীকুলের নম্বদ্ধ-নির্ণয়” নামক তিনখানি 
বাঙ্গাল! পুত্ভিকা ও “বজীয় তান্ব লী” নামধেয় তিনথানি ইংরাজী পুস্তিকা 
পাঠাইলাম। প্রথমোক্ত পুস্তিকাখানি পশ্চাছুক্ত পুস্তিকার ভিত্তি স্বরূপ 
এবং বস্ততঃ বাঙ্গালার অত্যাবশ্যকীয় অংশ সকল ইংরাজীতে অনুবাদ 
স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে । আমি প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে অনেক আয়াস ও 
অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছি এবং এঁ সংগ্রহই উপরোক্ত পুস্তিকাছয়ের 
ভিত্তি ম্ব্ূপ। আমি ম্বয়ং জাতিতে তান্লী। জেলা ২৪ পরগণা 
বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কুশদহের সপ্তগ্রামী সম্প্রদায়তুক্ত । 

২। আমি আপনার বিখ্যাত বাঙ্গালার জাতীয় ইত্িবৃত্তে ২৯২- 
২৯৫ পৃষ্ঠায় তান্ব লীদিগের বৃত্ত পাঠ করিয়াছি । ইতিহাস নিশ্চয়ই 
অতি যত্বের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে । যর্ণিও মহাশয়, হুগলি নিবাসী 
বাবু শ্তুচন্ত্র দে ব্যতীত অপর কোন লোকের নামোল্লেখ করেন নাই, 
তথাচ আপনি যে তাম্বলী জাতীয় অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সহিত পরামর্শ 
করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শু 
বাবু একজন স্থশিক্ষিত লোক এবং অনেক বিষয় তিনি জ্ঞাত আছেন। 
সে যাহ হউক, তাণ্থলীজাতি যখন এত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অর্থাৎ 
সমাজে কিনব সম্প্রদায়ে, চলিত ভাষায়, থাকে, বিভক্ত, তখন যতই কেন 
তিনি অভিজ্ঞ হউন অথবা আপনার সম্প্রদায়স্থ তাম্লীগণের আচার 
ব্যবহার অবগত থাকুন, স্বয়ং পুআ্ানপুঙ্খরূপ তদন্ত ব্যতিরেকে এই 
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স্দুরব্যপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচারাদিতে অভিজ্ঞতা লাভ করা 

কেবলমাত্র একজন লোক দ্বার সম্পূর্ণ অসম্ভব । শল্ু বাবু যে বিশেষরূপ। 
তদস্ত করিয়াছেন, তাহা আমার বোধ হয় না। সে যাহ। হউক, | 
কতকগুলি ভ্রম আপনার পুস্তকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ 
একস্থানে আছে যে, “কি ব্রাহ্মণ অথবা রাজপুত কেহই ইহাদিগের স্পৃট 

' জল পান করে না” ( অর্থাৎ তান্বলীদিগের হন্তে)। যদিও এই তথা 
আপনি বাবু শতৃচন্দ্র দের নিকট প্রাপ্ত হইয়া পুস্তকস্থ করিয়াছেন, 
তথাপি ইহা ষে সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ, তাহা নি:সংশয্ে বলা যাইতে 
পারে । আপনার লিখিত বিষয়ের নিদর্শনে বাবু শত্তুচন্দ্র দের নামোল্লেখ 
করিয়া আমি সাতিশয় বিস্বয়া।্বত হইয়াছি এবং প্ররুত তথ্য অবগত 
হইবার জন্য আমি তাহার নিকট উপর্্ণপরি ছুইটী লোককে পাঠাইয়া- 
ছিলাম। তাহাদের উভয়েরই নিকটে তিনি আপন ভ্রম স্বীকার করিয়া 
বলিয়াছেন যে, রিজ.লি সাহেব সম্যকৃরূপ বুঝিতে ন। পারায়, এরূপ ভ্রম 
ঘটাইয়াছেন। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই ষে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের 
ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তত্রস্থ তাদ্ব;লীদিগের হস্তে জল গ্রহণ করেন না। 
এস্থলে আমি বলি যে, উপরোক্ত হেতুবাদের যদি এই প্রকারে সংশোধন 
হয়, তাহাও ঠিক হইবে না1। ভারতবর্ষের সকল স্থানে কি ব্রাহ্মণ, কি 
অপর জাতি, সকলেই তান্,লী স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিয়া ঘাকেন। বাঙলা 
ব্যতীত অপর সকল স্থানেই তাম্ব লীগণ তাণ্ব ল বিক্রয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
তাস্থল প্রস্তুত করিতে হইলে চুণ ও খদ্িরের আবশ্যক, ইহাতেও জলের 
প্রয়োজন, কারণ জল ভিন্ন চুণ ও খদ্দির কখনও দ্রব হইতে পারে না। 
ছিতীয়তঃ, জল ভিন্ন পর্ণ জল্মাইতে পারে না! এবং সচরাচর যে জল-সেক 
করিতে হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই । অপরাপর জাতিদিগের ন্যায় 
ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণও এই জলপিক্ত প্রস্তত তাল ক্রয় ও চর্ব্বণ করিয়া 
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থাকেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপনার উক্তি, অর্থাৎ 
যে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তাঙ্গলী স্পুষ্ট জল গ্রহণ করেন না, ইহা 
সম্পূর্ণই ভরমপূর্ণ । 

৩। তাম্লীদিগের সম্থদ্ধে অন্টান্ত যে সমূদায় ভুল পুন্তকন্থ হইয়াছে, 
তাহ। যথাসম্ভব নি প্রদর্শিত হইল । আপনি বলিয়াছেন যে,“বাঙ্গালার 
তাম্বলীগণ পাঁচভাগে বা থাকে বিভক্ত; যথা সপ্তগ্রামী বা কুশদহ, 
অষ্টগ্রামী বা কটকী, চৌন্গ্রামী, বিয়াল্লিশ বা বর্ধমানিয়া। প্রথমোক্ত 
তাপ লীগণ বলিয়া থাকেন যে, তীহারা উত্তরভারত হইতে আসিয়৷ 
সপ্তগ্রাম অথবা সাতর্গায় আপনার্দিগের* বাসস্থান মনোনীত করেন? 
বস্তত: সপ্তগ্রামী সম্প্রদায় উত্তর ভারত হইতে আসিয়া সর্ব প্রথমে 
বর্ধমানে বসতি করেন এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহারা বদ্ধমান 
হইতে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন। পৃথক পৃথক সাতটি গ্রামে 
বসবাস হেতু এই সম্প্রদায় যে সপ্তগ্রামী বলিয়। কথিত, তাহা নহে, 
পরিশেষে সপ্তগ্রামে বাস হেতুই সপ্তগ্রামী নামে.অভিহিত হইয়াছে 
( আমার বাঙ্গল! পুস্তিকা ৩য় পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 

৪। আপনি শ্রীমস্ত পাল নম্বদ্ধে বলেন যে, তিনি বর্দমানিয়! 
সম্প্রদায়তুক্ত তাম্বলী। বস্ততঃ শ্রীমস্তপাল আনিসমাগতুক্ত ছিলেন; 
ধাহার) এক্ষণে বিয়াল্লিশ গ্রামী নামে অভিহিত হইতেছে, তাহাদের 
বাসস্থান বর্ধমানেই নিরূপিত ছিল। বর্ধমানিয়া সম্প্রদায়তূক্ত কেহ কেহ 
বীকুড়ায় বসবাস করিলেন। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এ নকল 
বর্ধমান নিবালী তাস্থলী আপনাদিগের বর্ধমানিয়া সংজ্ঞা পরিহারপূর্ব্বক 
আদি বা! বিয়াল্লিশ গ্রামী সংজ্ঞায় পরিচয় দিয়া থাকেন। | 

৫। অষ্টগ্রামীসধদ্ধে আপনি বলেন যে, যৎকালে সপ্তগ্রামীরা 
উত্তর ভারত হইতে আগমন করেন, অষ্টগ্রামীরাও তথ্সমসাময়িককালে 
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এ স্থান হইতেই আসিবার পরিচয় দিম থাকে এবং বাসস্থানের দুরত্বহেতু 
স্বজাতির সহিত তাহাদের সংশ্রব বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। ইহাদের । 
সামাজিক সম্মান অপেক্ষারৃত'অল্প । উল্লিখিত বিষয়ে আমর! দুইটা 
ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, অষ্টগ্রামী সম্প্রদা় আদি অথব। 
বিয়াল্িশ গ্রামী সম্প্রদায় হইতেই নিঃন্তত এবং বর্ধমানেই ইহাদিগের 
বাসস্থান নিক্বপিত ছিল। দ্বিতীয়, তা লীদিগের যে কয়েকটি সম্প্রদায় 
আছে, তন্মধ্যে কোনটি হইতেই অষ্টগ্রামীরা সম্মানে হীন নহেন। 

৬। একস্বানে আপনি উল্লেখ-করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার ব্রাঙ্ষণগণ 
অন্ঠান্ত জাতির স্ভায় তান্ব,লীদ্দিগকে নবশাখের অজর্গত করিয়া স্থাপিভ 
করিয়াছেন; অথচ তাহাদিগকে নবশাঁখের আচরিত ক্রিয়াকলাপ 
হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। এস্থলে আমি বলি যে, ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম, 
কারণ ব্রাক্মণগণ কোনস্থানেই তাম্ব,লীদিগকে নবশাখ-আচারিত ক্রিয়া” 
কর্মে বঞ্চিত করেন নাই। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, আপনার 
সংবাদদাতা বাবু শ্তৃচন্্র দে “ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ তান্ব,লীস্পু্ই জল 


গ্রহণ করেন না» এই কথা বলিয়া সম্পূর্ণ ভূল করিয়াছেন । 
৭। তাম্বলীদিগের খাদ্য সন্বন্ধে আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 


“ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান করে, কিন্তু যাহারা মদ্য অথবা 
মাংস বর্জন করিতে পারে, তাহারা! অধিকতর স্থপথগামী |” ইহাতে 
কেবল এইমাত্র প্রকাশ পাইতেছে যে, মদ্যপানের কোন নিষেধ বিধি 
নাই, যদিও ইহার পরিত্যাগ স্থখকর। আমি এস্থলে বলিতে ইচ্ছা করি 
যে, তাহ লীগণ মদ্যপানকে এভাবে গ্রহণ করেন না, বরং মদ্য যে নিষিদ্ধ 
মাংসবৎ পরিত্যজ্য, ইহাই তরীহার! ত্বীকার করিয়া! থাকেন। ছুঃখের 
বিষয় পাশ্চাত্য মতে মদ্যপান দোষাবহ না হওয়ায়, অধুনা সকল জাতির 
মধ্যেই এমনকি ব্রাহ্মণের মধ্যেও উহা! প্রচলিত হইয়াছে। দুই তিন পুরুষ 
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পূর্বে মদ্যপান করিলে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইত, এক্ষণে কিন্তু তাহা আর 
হয় ন1। জাতির নেতাগণ কেবল অভ্যাসকেই নিন্দা করেন। বস্ততঃ 
বলিতে কি, পানাহার সম্বন্ধে জাতীয় নিয়মে বর্ণিত এই মদ্যপান অভ্যাস 
একেবারেই নিষিদ্ধ এবং গোমাংস অথবা শুকর মাংসবৎ পরিগ্যজ্য। 
যদি আপনি রিহারের তাশ্ব লীদ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেস্কলে 


'আমার বলিবার কিছুই নাই। 
( স্বাক্ষর ) শ্রীহূর্গাচরণ রক্ষিত। 


উত্তরের অনুবাদ 
ভারতবর্ষায় সেন্সশ. কমিশনার শ্রীযুক্ত এচ. এচ. রিজলি 
কর্তৃক লিখিত 
কলিকাতা, ১৬ই এপ্রেল ১৯*২। 
শ্রীযুক্ত বাবু ছুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় 
সমীপেষু 
১৫৩1১ কটন খ্রীট, কলিকাতা। 
মহাশয়, ও 
আপনার ২৭শে মাচ্চ;১৯০২? তারিখের পত্র ও তৎসহ বঙ্গীয় তাস্ব,লী 
নামধেয় কয়েকখানি পুন্তিকা পাইয়া ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার 
করিলাম এবং তছুত্তরে আপনাকে লিখিতেছি যে, তাথ্ুলী জাতি সম্বদ্ধে 
আপনার যে প্রতিবাদ, তাহা আমার ম্মরণ থাকিবে ও আমার বাজালার 
জ্বাতীয় ইতিবৃত্ের ২য় সংস্করণ কালে ইহা! বিবেচিত হইবে । আমি 
যে সকল বিষয় বাবু শৃচন্দ্র দের নিকট পাইয়াছিলাম, তাহাও তৎকালে 
উল্লিথিত হইবে । আমি তাহার মত গ্রহণ করি নাই । 
প্রধান সহকারী--্রীউপেন্জনাথ বস্থ 


২৩২ . তান্বল বণিক, 


রিজলি সাহেব রূপককে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করতঃ বৈজ্ঞানিক 
জাতিতত্বে তাথ্বলীকে বৈশু পিতা ও শৃদ্রমাতা হইতে উদ্ভুত বিবেচনা 
করিয়া ওপন্তাসিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। স্মার্ভ শিরোমণি যোগীন্দ্র বাবু 
ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীধুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহার 
সন্বদ্ধ নির্ণয়ে নবশাখকে সঙ্কর জাতি মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। তাহার 
মতে অন্তজ জাতিগুলি সম্কর। আমর] বলিঃ অন্ত্যজ জাতিগুলি সঙ্কর 
নহে, কিন্ত অনাধ্য । “ইহারা প্রতোকই পৃথক জাতি, কেহ কাহারও 
জল গ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই পুরোহিত,পৃথক্‌, প্রত্যেক জাতির 
পুরোহিতই বর্ণ ব্রাঙ্মণ বলিয়া পরিগণিত ও এক জাতীয় যাজক 
ত্রাহ্মণক্ষপে খ্যাত। এই সকল বর্ণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারা ইহ1- 
দিগের সমাজগত মর্ধ্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া যায় ।৮ সম্বন্ব-নিণয়ে 
তাম্বলী সঙয়ন্ধ বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই। তাহাতে নবশাখা 


পরিচায়ক একটী পদ আছে :- 
তিলি মালী তামুলী গোপ নাপিত গোছালি । 
কামার কুমার পুটুলী এই নবশাখা বলি ॥ 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থ আমার প্রথম পথ প্রদর্শক । এজন্য 


বর্তমান পুস্তকের এক অংশের “নহ্বদ্ব-নির্য়' নামকরণ করিয়াছি। 
এক্ষণে যোগীন্দ্রনাথ ভট্টচার্ধ্য কৃত হিন্নুজাতি ও উপাসকসম্প্রদায় হইতে 


তাম্বলী কথ৷ ইংরাজী হইতে অন্্বাদ্িত করিয়া দেওয়া আবশ্যক 
বিবেচনা করিলাম । 
“তান্বলী-_মংস্কত তাস্বল শব্ব হইতে উদ্ভূত। তাম্ব,ল অর্থে পান। 


এই জাতির প্রধান ব্যবসায় তান্বল বিক্রয় । এখনও দেশের কোন কোন 
স্থানে তাথ্লীদিগকে তাহাদিগের পৈতৃক ব্যবসার অবলম্বন করিতে 
দেখ! যায়। বাঙ্গালার তা্ব লীগণ অবস্থাপন্ন লোক এবং বছুকাল হইল 
তিলীদিগের সায় ইহারাও তাহাদের পৈতৃক বাবসায় পরিত্যাগ 
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করিয়াছে । তাহারা এক্ষণে চাউল, ভাউল প্রভৃতি ভূসিমালের 
পাইকারী ও খুচর! ব্যবসায় করিয়া থাকে । তাহারা এক্ষণে জানে না 
অথব! শ্বীকার করে না বে, তাহাদিগ্রের জাতির সহিত বারুইপ্দিগের 
নিকট সম্বদ্ধ। তিলী এবং তান্ব লী উভয় জাতিই সাধারণতঃ এক 
প্রকারেরই ব্যবসায় করিয়া থাকে; ইহা সম্পূর্ণকূপে প্রমাণিত না হউক 
বাঙজালার লোক-সাধারণের এই বিশ্বাস যে, তিলী ও তাম্বলী একই 
জাতির ছুইটী বিভাগমাত্র । বস্ততঃ উপরোক্ত বিশ্বাসের কতকগুলি 
কারণ দৃষ্ট হয়। কতকগুলি তাম্ব,লীজাতি স্বজাতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া 
তিলীজাতির ;অস্তনিবিষ্ট হইয়াছে দৃষ্টান্তপ্ববূপ দেখান যাইতেছে; 
ইহা কাহারও অবিদ্দিত নাই যে, রাণাঘাটের পালচৌধুৰী বংশের 
স্বাপয়িতা৷ কৃষ্পাত্তী। ইনি পূর্বে তাগ্বল বিক্রয় করিতেন, পরে বিখ্যাত 
সওদাগর এবং অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস কৃত দশশাল! বন্দোবস্তের 
প্রারভে গোলোযোগের সময়, নবদ্বীপরাজের স্বৃহৎ তালুক সকল ক্রয় 
করিয়া, একজন বিখ্যাত জমীদার হন। কৃষ্ণপাস্তী পূর্বেবে যে কেবলমাত্র 
তান্বল বিক্রয়ী ছিলেন,তাহা নহে; তাহার পদবীতেই প্রকাশ পাইতেছে 
যে, তিনি তান্বলীজাতীয় ছিলেন। যাহা হউক, এই বংশ এক্ষণে 
আপনার্দিগকে তিলী বলিয়া শ্বীকার করেন ও সেই পর্য্স্ত জমীদার 


হইয়া, পালচৌধুরী নাম ধারণ করতঃ তিলীদিগের শীর্ষস্থানে অবস্থিত 


আছেন । রর 
১৮৯১ সালের আদমন্থমারিতে ভারতবর্ষে তান্ব লীর্দিগের যে 


লোকসংখ্য। নিবূপিত হয়, নিয়ে তাহার তালিক। দেওয়া গেল। 


বাঙ্গাল। ১০৫৪১৬ 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ৭৪১৩৪ 
মধ্যভারত ২৪৩৯৮ 





২০৩৯৪৮ 


২৩৪ তাম্বল বণিক 


বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মধ্যভারতের তাম্ব লীগণ সাধারণতঃ 
সম্পূর্ণ নিরক্ষর । বাজালায় এমন অনেক বিখ্যাত তাম্বলী দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাহার! কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়, প্রায় সকল বিষয়েই 
উচ্চবর্ণের সমকক্ষ। বাঙ্গালার তাম্বলীদিগের পদবী পাল, পাস্তী, 
চেল ও রক্ষিত এবং বিহারের তান্ব লীগণ খিলীওয়ালা ও পাস্তী শবে 
অভিহিত হয়। 

ভষ্টাচার্ধা মহাশয় কোন ইংরাজ লিখিত গ্রন্থে দেখিয়া থাকিবেন, 
বিহারে তাথ্ লীদিগের খিলীওয়ালা ও পান্তী উপাধি আছে। ইহাতে 
রা বুঝ! যায়, কাহারও কৌলিক উপাধি খিলিওয়ালা হইতে পারে 

; ইহা ব্যক্তিবিশেষের কম্মের পরিচায়ক মাত্র। হিন্দৃস্থানিদের 
নামের সহিত কোন কৌলিক উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, 
অতএব বিহারের তাম্ব লীর পাস্তী উপাধি থাক৷ সম্ভবপর নহে । ইহাকে 
সম্ভবপর জ্ঞান করিয়। ও বঙ্গীয় তান্বলীর মধ্যে পাস্তী উপাধি আছে, এই 
ভ্রমে রাণাঘাটের কৃষ্ণপাস্তীকে জাত্যস্তর প্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ উপস্থিত 
করা হইয়াছে । বাস্তবিক পানের ব্যবসায় নিবন্ধন কৃষ্ণপালের 
কুষ্ণপাস্তী নামকরণ হইয়াছিল। তিনি জাত্যংশে তাম্বলী ছিলেন 
না। 

উত্তর-পশ্চিষবাঞ্চলে যে জনসংখ্যা গৃহীত হয় তন্মধ্যে হিন্দু ও 
মুসলমান তান্ুলী গণিত হইয়াছে । তান্বলীর মধ্যে বারুই নামে একটা 
শ্রেণী আছে। বারুই যে তাম্ব লী হইতে পৃথক্‌, তাহা! সকলেই জানেন। 
ব্যবসায়ের এঁক্য দেখিয়া, গণনাকারি জাতি নির্ব্বাচনে ভ্রান্ত হইয়াছেন । 
তত্ৃষ্টে সেরিং ও ত্রুকৃ স্থির করিয়াছেন, বারুই ও তাম্বলী পৃথক জাতি 
নহে। ক্রুকু সাহেব লিখিয়াছেন--ভারতবর্ষীয়দিগের নিত্য ব্যবহার্য 
ও অত্যাবশ্তাকীয় পানগুল্সের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সংশ্রব থাকায়, 


পরিশিষ্ট ২৩৫ 


তান্ব লীগণ কিছু অবস্থাগত সম্মান পাইয়া থাকেন। আত্মশুদ্ধির প্রতি 
ইহাদিগের লক্ষা দেখা যায়। 

আসামে পান ও স্থগারি উভয়কে তাত্বল কহে। তাণ্ল বিক্রয়ের 
জনয বারুই বা ভা নী নামে কোন জাতি নির্দিষ্ট নাই। গৌহাটানিবাসী 
আসামের পূর্বতন রাজার পরিচারকগণ ( ফুকন্‌ ) এই সম্মানিত উপাধি 
পাইতেন, তন্মধ্যে ধিনি তাম্ব লকরক্কবাহী ছিলেন, তাহাকে ভামৃলীফুকন্‌ 
কা হইত। টিন্রগড়নিবামী আসামবুরুপ্রী লেখক হ্বর্গীয় কাশীরাম 
তামৃলীফুকন্‌ ব্রাহ্ষণঞাতীয় ছিলেন। তামৃলীফুকনের উপাধি রঃ 
দুইটা তত্ব নিষ্ধাসিত করিতে গারা নায়। প্রথমত; ভাষ,লের সং 
পবিত্র,” নতুবা ব্রাহ্মণ ইহার কার্ধযভার লইতেন না, দ্বিতীয়ত: তাম্বলের 
সংশ্রবে থাকাতে তাহার তামূলী বা তান্বলী উপাধি হইয়াছিল। , 


০জভাতডঞস্পভ্ 
সমাজ ভেদ 


বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও বিহারের দন্বিস্থল্ে ছোট নাগপুর বিভাগ 
অবস্থিত। এই প্রদেশ এখনও আদিম অধিবাসিদিগের বসতি স্থান 
হইয়া! রহিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দস্থানী, উৎকলী, সাঁওতাল, মুণ্ডা ও 
কোল জাতির সম্মিলন ক্ষেত্র বলিয়া ছোট নাগপুর জাতিতত্ববিদ্গণের 
আদরের স্থল হইয়াছে । বর্জন সময়ে এই বিভাগকে অবলম্বন করিয়া 
মহামতি ভালটন জাতিতত্ব সন্বন্ধীর প্রধান গ্রস্থ রচন। করেন। আধ্যগণ 
অনার্ধ্য হউক, ভাষা অপেক্ষা পরিচ্ছদ পরিবর্তনে কিছু কালবিলম্ব হইয়া 
থাকে। বাকুড়। ও কলিকাতার লোকের পরিচ্ছদ এক । কিন্তু ভাষার 
প্রাদেশিকতা বিভিন্ন। সাধূভাষা এই প্রার্দেশিকতা অনেক পরিমাণে 
লোপ করিয়াছে। আমরা লিখিবার সময় “হইবেক' লিখি, মুখে 
বলিতে হইলে “হবে” কহিয়া থাকি। “ইহা” এই শব্দ এবং “হইতে 
এই শব্ধ লিখিবার সময় ব্যবহৃত হয়, কথোপকথনে নয়। কিন্তু বাকুড়ায় 
এই দুইটী এবং ককারাস্ত “হবেক” কথোপকথনের শব । পরিচ্ছদ 
দেখিয়। প্রাদেশিকত। বুঝা যাইবে না। কিন্তু কথা শুনিলে কে কোন্‌ 
দেশবাসী, তাহ! নির্ণীত হইতে পারে। এবশ্রকারে ভাষার দ্বারা আধ্য 
বা অনার্ধ্য নির্ণয় অসভব। মাহ্ষের আচার ও বর্ণ বারঙ দ্বারা কে 
আর্ধা, অনার্ধ্য ও মিশ্র তাহা স্থিরীকৃত হয়। 

রেলপথ উন্মুক্ত হওয়ায় এক্ষণে স্থানাস্তরে গমন নিবন্ধন জনসাধারণকে 
মাতৃভূমির সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয় না। যখন ইচ্ছা শ্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিতে পারেন। তাহাতে বাঙ্গালীর হিন্দুস্থানী হওয়া বা হিন্দস্থানীর 


ক্রোড়পত্র ২৩৭৬ 


বাঙ্গালী হইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে কেহ ভাবিতে 
পারেন, বাঙ্গালী চিরদিনই বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী চিরদিনই হিন্দুস্থানী 
আছেন। বাস্তবিক তাহ] সত্য নহে। এক জাতির মধ্যে সমাজ ভেদ 
হইবার হেতু এক্ষণে উক্ত কারণে আর নাই। এক সমাজের লোক 
কাঁধ্যোপলক্ষে অন্ত স্থানে বাস করিয়া বৈবাহিক ক্রিয়ার সময় আপন 
দলে গিয়া মিশিতেছেন, কিন্তু পূর্বে সেপ্ুপ হইতে পারিত না। 
তাহারা যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই একটী “থাক” হইয়া যাইত। 
স্বপাক ভোজন দ্ধাচারের আদর্শ রূপে গৃহীত হওয়ায়, অন্য থাকের 
অন্ন গ্রহণ করিতে আর প্রবৃত্তি হইবে কেন? এইরূপে এক রাজহাটিদের 
মধ্যে চার্রিটী থাকের উদ্ভব হইয়াছে | *« 

তান্বলী জাতি বদ্ধমান হইতে জীবিকার জন্য মানভূম ও শিখরভূম 
প্রদেশে আগমন করিয়া পূর্বব বাসস্থানের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। 
বের্ঘমানিয়া” এই নামের কেবল ইতিহাস রক্ষিত থাকিল। 
তাঘ্ব লাগণ যখন দেখিলেন, অনাধ্য ভূমীর বনস্থলী পরিসষ্কৃত হইয়া আর্য 
নিবাসে পরিণত হইতেছে, ব্যবসায়-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তৎকালে যে 
তাহার! সেই দিকে ধাবিত হইবেন, তাহা শ্বাভাবিক | 

পুরুলিয়ার সন্নিকটে কটলুই গ্রাম অবস্থিত। শ্রীরাজ্যধর রক্ষিত ও 
রী প্রদাম মাঝি ( সেন) প্রভৃতি এই গ্রামের সমৃদ্ধ ব্যক্তি। নাগপুর 
পর্যযস্ত কয়েক খানি গ্রামে এই থাকের পাচশত লোক আছেন। 
উক্কিপরা, মাথায় করিয়া জল আনা, মধ্যমাঙ্গুলিতে চুট্কী পরা ইত্যাদি 
ব্যবহারে হিন্দুস্থানীত্ব স্থচক পরিচয়ের জনশ্রুতি থাকিলেও এক্ষণে 
ইহাদের মধ্যে তাহা সংশোধিত হইয়াছে । তাহাদের বর্ণ যখন কৃষ্ণ 
নহে, তখন তীহাদ্দিগকে অনার্য বোধ করিবার কোন কারণ নাই । 
কটলুই গ্রামে গন্ধবণিক, ময়রা ও অনাধ্য মুদিজাতির বাস আছে। 


২৩৮ তাম্বল বণিক 


মুদির সাওতালী ভাষ৷ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গাল! ভাষার ও বাঙ্গালী- 
জনোচিত জাতিবাচক নাম গ্রহণ করিয়াছে । এই গ্রাম বলিয়া কেন, 
নিকটবস্তী অনেক গ্রামের অধিবাপীর এখানকার ত্বাস্বলী উত্তমর্ণের 
নিকট খণী। গ্রামে যে কয়েক খানি ইষ্টকনির্িত বাটা আছে, তাহা 
সমস্তই তাম্বলী দ্রিগের বাসস্থান । 

তান 'বণিকে সমাজ ভেদ প্রস্তাবে ভ্রম ক্রমে মানভূমের কটলুই 
গ্রামবাসী তান্ব লীর্দিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিত হ্ইয়াছে। পরের 
নিকট শুনিয়। এ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সিংহভূমে উহাতে 
বর্ণিত গ্রকারের কোন শ্রেণী বিদ্বমান'নাই। সিংহভৃমের ভূমিজ মুণ্ড 
জাতির তামুলিয়। শ্রেণীর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের কোন সংশ্রব 
নাই। 

ছোট নাগপুর বিভাগে গমন করিলে ভ্রম্ণকারী দেখিতে পাইবেন, 
কোন কোন স্থানে উড়িয়ার সহিত কোল মিশিয়াছে, কোথাও ব। 
বাঙ্গালীর সহিত সাঁওতাল মিশিয়াছে। মানবাজারে বাঙ্গালীর ডাক 
হাকে হিন্দস্থানী স্বর বেশ ধরিতে পার! যায়। বাঙ্গালী সংশ্রবান্থিত 
সাওতালকে কন্যার নামকরণে সখী, সহচরী, এমন কি প্রিয়ম্বদ1 পধ্যত্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! যে ক্রমে ভাষা পরিবর্তন করিয়া মুদী, 
কুর্শি, মাহাতো। বা বাউরি জাতিতে পরিণত হইবে তাহ! বিচিন্ত 
নহে। 

পুরুলিয়। ও মানবাজারের মধ্যবর্তী পঞ্চকৃর্টের রাজার শিখরতূমে 
আর এক থাকের তাম্বলী আছেন। টাইবাসা নিবাসী তথাকার 
কালেক্টারির ভূতপূর্বব সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত জনার্দন পাল এই থাকের 
লোক। ইহাদের শ্রাদ্ধ গ্রভৃতি উপলক্ষে ছাগমাংস ভোজন করান গ্রথ 
থাকায়, অন্ত ভ্ঠশ্রণী স্বজাতির নিকট কিছু বিসদৃশ ভাব দেখায় 


ক্রোড়পত্র ২৩৯ 


জয়নগর ডাক অধীন রামভিহি নিবাসী শ্রীজগন্নাথ দ্বারি ( কুণ্ড) এই 
থাকের জনৈক প্রধান ব্যক্তি। সম্প্রতি শ্রীঅক্ষয় ্বারির বাটাতে শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষে দেড় হাজার কুটুঘ একত্রিত হইয়াছিল। ইহারাও কটলুই 
শ্রেণীর মত আপনাদ্দিগকে বর্ধমানিয়। কহিয়। থাকেন । কিন্তু তাহাদের 
সহিত ভোজ্যান্নতা রাখেন না। শিখরভূমের শ্রেণীর জনসংখ্যা ছয় 
হাজার হইতে পারে। 

তাম্ব ল-বণিকে ১২টীসমাজের উল্লেখ আছে । তাহার পর কটকী ৪২ 
গ্রামী, জাজপুরের অষ্টগামী, আমতার ২৩॥* গামা ও বর্তমান প্রবন্ধে 
লিখিত কটলুইয়ের বদ্ধমানিয়, শিখরভূমের বর্দমানিয়া এই কয়টী 
সমাজের কথা অল্লাধিক পরিজ্ঞাত হওয়া এগিয়াছে। এখনও যে অনেক 
সমাজ আমাদের নিকট অশ্রুত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, তাহ বেশ 
অন্মতি হইতেছে । 

শিখরীয়া তাঘ্বলীর মাংস ব্যবহারের কারণ এই যে, শিখীয়া 
নবসেনার মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান ॥ নবশাখকে এই দেশে নবসেন' 
কহে। আমাদের দেশে নবশাখ এক হু'কায় তামাক খান। এ দেশে 
নবসেনার অন্তর্গত এক জাতি অপর জাতির অন্ন পর্য্যস্ত গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । এক জাতি উক্তশ্রেণীর অপর জাতিকে কুটুম্ব কহে, কিন্ত 
কুটুন্বিতা কালে ভিন্ন জাতির অন্ন চলে ন1। 

নগর হইতে গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন বিভিন্ন, সামাজিক জীবনে 
তন্দ্রপ প্রভেদ আছে । সৌধমালার পরিবর্তে শস্য-শ্টামল-ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত 
কুটিরের অল্লবিত্ত অধিবাসী স্বকীয় সর্বপ্রকার কাধ্যে রত থাকিয়া 
নাগরিকগণের আদি স্তর রূপে জীবলীল। সমাধা করিতেছে । মহানগরের 
সংগোপ ও টতলী ধনীক রম্ণী শিবিকারোহণে বদ্ধদ্ধার থাকিয়া 
গ্রতিবানীর পার্খবর্তী বাটীতে পদ্দার্পণ করেন। এদেশে কোমর জড়ান 


২৪০ তান্থুল বণিক 


সত্রীলোক দেখিলে তৈলী বা সংগোপ বলিয়া স্থির করা যাঁয়। 
কারণ, তাহার্দিগকে সর্বদ1 ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে হয় বলিয়!, বন্ত্ 
পরিধানের প্রণালী উক্তবিধ হইয়া গিয়াছে । ব্রাক্গণ, বাকুড়া হইতে 
মানবাজারে মাথায় পানের চেঙ্গারি লইয়া বিক্রয় করিতে অনিতেছে। 
ক্ষত্রিয়, বৃক্ষশাথায় উপবীত রক্ষা করিয়া ধান্তচ্ছেদনে প্রবৃত্ত । 
উপবীতধারী বৈশ্ঠের* রমণীগণ মুডি বহিয়া বাজারে বেচিতে যায়। 
নবসেনাতৃক্ত নর সদারাপুত্র আপন ব্যবসায়ে লিপ্ত । ইহা দেখিয়! 
নগরবানিগণ আশ্চর্ধ্যাঘিত হইবেন না। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ এই 
শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইহা স্মরণ রাখ কর্তব্য। ১৪ গ্রামী তাম্ব লী 
সমাজের নেতৃবৃন্দের ইহা অপরিজ্ঞাত নাই। নবসেনা বাস্তবিক 
পরম্পরের কুটুম্ব বটে। তাহাদের উপাধি একবিধ হইয়া থাকে । 

এখানে কর্মকার জল আচরণীয় জাতি নহে। লোহার ও কুস্তকার 
ছুই প্রকারের আছে। তাহাদের যে শ্রেণীতে বিধবার বিবাহ প্রচলিত 
তাহারা অনাচরণীয় । বিধবাবিবাহকারী কুভকারগণ মঘাই 
(মগধবালী ) নামে খ্যাত। অর্থাৎ এ জাতির হিন্দুস্থানী নাম ও 
ব্যবহার অব্যাপি ঘুচে নাই। 

পুরুলিয়ার কৈরী জাতি বাঙ্গাল! ও হিন্দী মিশ্রিত একপ্রকার ভাষা 
ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে ব্ধিবার বিবাহ প্রচলিত 
আছে, এ কথা ্বীকার করিতে চাহে ন1। প্রত্যক্ষ দেখাইয়! দিলে 


* এই জাতির অশিক্ষিত গৌকে আপনাদ্দিগকে বিশি বা বিশ কছে। বাঙ্গালায় 
যাহারা ত্রাক্গণ ও শুন্ত্র ভিন্ন অন্ত বর্ণ দেখিতে পান না, এই জাতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বস্ততৃত্রে অবগত হইয়াছি, পাবনা জেলার চাটমোহরে 
শদ্ঘবণিক ও দাইছাটের নিকটস্থ সম্মুজের কাংদ্যবণিক উপবীত গ্রহণ করে। ইহাদিগকে 
বৈশ্য না বলিলে চলিবে না। | 


ক্রোড়পত্র ২৪১ 


কহে, তাহা অন্ত থাকে চলিত আছে। তাহাদের সহিত উহারা 
আহার ব্যবহার করে না । বৈদিক কালে ছিজের মধ্যেও বিধব! 
বিবাহ প্রথ৷ ছিল। ইহ! অস্ত্যেরিক্রিয়ায় উল্লিখিত মন্ত্রের দ্বার! প্রমাণিত 
হইবে । তদ্যথা ।-_ 
উদদীর্ঘ নারধ্যভি জীবলোকং গতাস্থমেতমৃপশেষ এহি। 
হস্তগ্রাভন্ত দিধিষোস্তবেতং. পত়র্জনিত্বমভি সংবতূথ । 

অর্থাৎ, হে নারি, তুমি এই গতপ্রাণ পতির নিকট শয়ন করিতেছ 3 
উত্থান কর, জীবলোকে আগমন কর এবং তোমার হম্তধারী বিবাহেচ্ছ, 
ব্যক্তির জায়াত্ব হ্বীকার কর। "এ অবস্থায় বাঙ্গালী বা উৎকলী কোন 
শ্রেণী বিশেষের তাম্বলীর মধ্যে বিধবা “বিবাহের জনশ্রুতি থাকিলে, 
তাহা উক্ত শ্রেণীর হিন্দুস্থানিত্ব স্মরণ করাইয়া দিবে। বঙ্গীয় ভাঙ্গলীর 
হিন্দুস্থানী বংশাবতংশ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। ইহ? প্রদর্শনের জন্য 
এই প্রস্তাবে আনুসঙ্গিক নানা বিষয়ের অবভারণ। করা হইয়াছে । 
হিন্দুস্থানীর ক্রমবিকাশে বজীয় তাম্বলী প্রাদুভূতি হইলেও এক্ষণে 
তাহারা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে । সুতরাং এই 
জাতির একটী নৃতন নামকরণ হইলে ভাল হয়। তাম্বলীর পরিবর্তে 
তান্ব ল-বণিক এই আখ্যা ধারণ করিলে স্থসংগত হয়। নৃতন কথ! 
শুনিলে অনেকেই অমত করিবেন । কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
ক্ষতি নাই। সংশ্রব শুন্য হইয়৷ স্থানাস্তরে বাস ব্যতীত সমাজভেদ 
হইবার অন্য কারণ পবিত্রতা রক্ষার প্রয়াস । এই প্রয়াস অযথারূপে 
ব্যবহৃত হইলে হানিজনক হয়। দলাদল ইহার দৃষ্ান্ত স্থল । কুলপঞ্জীতে 
১৪ গ্রামী সমাজের উৎপত্তির হেতু যাহ! লিখিত হইয়াছে, আমি 
তদপেক্ষা কিঞ্িৎ অগ্রনর হইতে ইচ্ছা করি। বর্ধমানের পাল মহাশয় 
কহিয়াছেন, তাহাদের আদি পুরুষ কান্তকুজ হইতে সমাগত হন। 


৭২ তান্বল বণিক 


ইহাতে বঙ্গীয় তান্ব লীর হিনুস্থানীত্ব এঁত্িহাসিক কালের অন্তর্গত হইয়া 
পড়িতেছে। যৎকালে ষষ্টাবর সিংহ এই কুলে বিবাহ করেন, তখন 
বর্ধমানের পালের! সম্পূর্ণ বাঙালী হইতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব । 
ভজ্জন্য শ্রীমস্ত খার কন্তার পাণিগ্রহণ করায়) ধষ্টাবউরকে পিতাকর্তৃক 
প্রত্যাখ্যাত হইতে হইয়াছিল। প্রতাপাদ্দিত্যকে দমন করিবার জন্য 
মানসিংহ বঙ্গে আসিলে, ভবানন্দ মভ্রমদারের ন্যায় শ্রীমস্ত খা তাহার 
সহায়তা করিঘ়্াছিলেন। তিনি যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে 
তৎকালে অশীতিপর বুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। ্ীমন্তের ন্যায় ক্ষমতাবান 
ব্যক্তির পক্ষে দামোদর দত্ত গ্রাঞ্থীণিকের সহায়তায় ১৪ খানি গ্রাম 
হইতে কুটুম্ব আনিয়া নবগ্রতিষ্ঠিত বৈচী গ্রামে নৃতন দমাঁজ সংস্থাপন 
করা কঠিন ব্যাপার হুইল না। সংস্থাপকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 
অগ্যাপি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর গৃহে জামাতা বরণকালে 
পট্টবস্ত্রের পরিবর্তে কার্পামের জোড় গ্রহণ করেন। 


বদ্ধমান প্রদেশে তাম্বল-বণিকের 


আদিস্থান 


( শব্বতত্বান্নযায়ী ) 





(দ্রামোদর ও ভাগিবথীর শাখানদীর মধ্যস্থল, বর্ধমান হইতে 
পাওুয় পধ্যন্ত ) 

১। কর্ণসেনের বাসস্থান-_কর্ণপুর (কানপুর )) বর্ধমান হইতে 
দশ মাইল উত্তরে । 

২। চাকুলের দের বাঁসস্থান__চাকুলে ; মেমারির চৌদ্দ ম্বাইল 
উত্তরে । 

৩। বড়েয়ার দত্তের বাসস্থান--বড়েয়া গ্রাম; শক্তিগড় হইতে 
আট মাইল উত্তরে। 

৪। মধুগ্রামী সেনের বাসস্থান__মধুগ্রাম; মেমারি হইতে পাচ 
মাইল উত্তরে। 


২৪৪ তাম্ব,ল বণিক 


৫। বটগ্রামী দত্তের বাসস্থান--বটগ্রাম; রস্থলপুর হইতে ছুই 
মাইল উত্তরে । 

৬। দে-এর বাসম্থান__দেপুর; মেমারির চারি মাইল উত্তরে । 

৭| তেলকুপি করের বাসস্থান_-তেলকুপি ; মেমারি হইতে আট 
মাইল দক্ষিণে । 

৮। পাঁচড়া গ্রাম_-মেমারি হইতে বার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 

গজন্বদ্ধ কোথায় অদ্যাপি তাহ! নির্ণাত হয় নাই । দেপুর, বটগ্রাম 
ও কর্ণপুরে যে সকল তান্ৃল-বণিক বাস করিতেছেন, স্থানভ্রষ্ট ন। 
হওয়ায় তাহাদিগকে উক্ত গ্রামের" নাম উল্লেখ করিয়। পরিচয় দিতে হয় 
না। ইহাতে এ সকল ব্যক্তিকে আদি সমাজের লোক বলিতে 


হইবে। 


প্রচার 


প্রচারের অর্থ, উদ্দিষ্ট বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার 
জন্য অনুষ্ঠান বুঝাইতে পারে । আমাকে প্রয়োজনীয় কোন স্থানে 
যাইয়! ব্যক্তি বিশেষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সভার কার্যে 
যোগ দ্বিবার জন্ত অন্থরোধ করিতে হইবে এই ভার দেওয়া হয়। 
কামরূপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানে যাইতে 
আমি অস্বীকার করি, অতএব আমাদার! প্রচারকের কার্য সাধিত হয় 
নাই। কার্যের দায়িত্ব বোধ থাকে এমন ব্যক্তিকে আগামী বর্ষে 
প্রচারকের পবিজ্ঞ পদ প্রদান করা উচিত। অবৈতনিক লোক না 
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পাইলে বেতন ভোগী কম্মচারীকে প্রচারক নিযুক্ত করিতে হইবে, 
নতুবা একস্থানে বসিয়া কেবল মাসিক পত্র প্রচার দ্বার সম্মিলনীর 
উদ্দেশ্য সফল হইবে না। সম্মিলনী এক প্রকার কুটুদ্থিতার ক্ষেত্র 
সাক্ষাৎ সম্বদ্ধে আহুত না হইলে অপরিচিতের পত্রদ্বার৷ নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
কর। সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 


বালেশ্বরে যাইয়! শুনিয়াছিলাম সশ্মিলনীর ততৎকালের নেতা্টিবিবাদ- 
পরায়ণ কোন একপক্ষে কথ! কহিতেছেন। এক্নপস্থলে সভার পক্ষীয় 
লোকের বাক্যব্যয় করিতে নাই । রাজ গ্রামের শীর্ষস্থানীয় জনৈক ব্যক্তি 
কহিয়াছিলেন, আমাদের থাকের প্রত্তিজ্ঞাত আছে কেহ বিচ্ছিন্ন হইবেন 
না। সর্বদ্ধারি বিবাহ প্রথা প্রচলিত করার পক্ষে তাহাদের এরূপ 
প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, এ প্রকাব ভ্রম নিবারণ করিবার জন্য প্রচারকের 
আবশ্তকতা আছে । কাশীতে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
আপনি কি অষ্টগ্রামী? প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, হা, কিন্তু এখন সকল 
থাক মিলিত হইয়। গিয়াছে”। ইহ] সভার কার্ধাকারিতার ফল, সন্দেহ নাই । 
সন্ধিপুরে একব্যক্তি কহিলেন, আমাদের প্রতিষোগী পক্ষের সহিত সভা 
মিলিয়াছেন, অথচ আমাদের কোন সংবাদ লওয়। হয় নাই এইরূপে কি 
সম্মিলন সমাধা হইবে? ছোটবেলুনগ্রামের প্রধান ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, 
উদ্যোগী ন1 দেখিলে কেমন করিয়া যাইব । আমি সম্প্রতি নিশড়াগড়, 
দেবীপুর ও বৈচি গিয়াছিলাম। সম্মিলন সম্ধদ্ধে অদ্যাপি তথায় কোন 
আলোচন। হয় নাই । নেতৃগণ সেখানে যাইয়া সভা করিলে উত্তেজন 
হইতে পারে। স্থপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরি 
মহাশয়ের সহিত ছুগলীতে একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তিনি 
কহিয়াছিলেন, সভার সহিত কায়মনোবাক্যে আমরা যোগ দিতে 
পারিতেছিনা, তজ্জন্ত চৌদ্দগ্রামীর1 দায়িক হইতেছেন। শিখরভৃম ও 
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কটলুই বাসীদের হীন অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া আসিয়াছি, 
তাহাদিগকে উন্নত করিতে ন! পারিলে আমাদের জাতীয়-সম্মান বৃদ্ধি 
হইবে না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিক হইলে অগ্রজের নিন্দা আছে। কনিষ্টের 
সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে জ্যোষ্টের গৌরব, অক্ুপ্ন রহিতে পারে না, 
অতএব চৌদ্দগ্রামী-জ্ঞানবৃদ্ধ ভ্রাতুগণ অপর গ্রামী জ্ঞানে-কনিষ্ 
ভ্রাতৃগণকে হম্তধারণ করিয়া উত্তোলন করুন ইহাই তীহাদের দািত্বঃ 
ও সন্মিলনীর দ্ারিত্ব তাহাই । আমি যখন চাইবাসায়্ ছিলাম, 
বাবু কষ্ণমাধৰ দত্তকে উকীলের পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেখিলে 
স্বখী হইতাম, ইহাকে যেন আমাদের সকল সমাজের আদরের 
সামগ্রী বোধ হইত। শুনিয়াছি আমাদের জাতি নাকি ব্ড 
অন্য পরবশ । মহৎ হইতে হইলে আত্মমধ্যাদা বোধ থাক আবশ্যক । 
উহা অস্ুয়া নহে, অস্ুয়! দ্বার শুভ হইতে পারে না। 

প্রচারক সম্মিলন-কাধ্যে যাইয়া প্রাদেশিক জাতীয়-ইতিহাস ও 
প্রত্বতত্ব সংগ্রহ করিবেন । ইহা তাহার আন্তনঙ্গিক কাধা । বীকুড়ায় 
শ্রীযুক্ত রামনিধি রক্ষিতের বাটাতে যাইয়া জিজ্ঞাসা-পড়ার খাতা 
দেখিয়াছি; ইহা কুলপঞ্ভি নহে, নানাবিষয়ের মধ্যে পরশুরামের কারিকা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উহা! হইতে 
. প্রতিলিপি করিক্বা সর্ধবপ্রথমে আমাকে দেন । স্বর্গীয় ব্রন্মানন্দ বাবুও 
জিজ্ঞাসা-পড়ার খাত। দিয়াছিলেন তাহাও উপরিউক্ত ভাবের বস্ত। 
বাকুড়ায় ময়রাদের পুন্তকে সেই কারিকা আছে। ইহা! কুলপঞ্জি ন৷ 
হইলেও উহা! হইতেই কুলপঞ্জির মুখ উপাদান প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে। 
জিজ্ঞাসা-পড়ার অর্থ প্রশ্্রোত্বর ৷ অষ্টগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী ও অপর এক 
গ্রামীর এ প্রকারের প্রশ্্রোত্বরময় তথা কথিত কুলজী আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
অষ্টগ্রামীর ভিন্ন অপর দুইখানি পরশুরামের কারিকা। প্রকৃত কুলপণ্চি 
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চৌদ্দগ্রামীদের থাকিলেও উহাকে আংশিক কহিতে হইবে । ইদানিং 
সম্পূর্ণ কুলপর্ধি লিখিবার চেষ্টা হইতেছে মান্র। দেবীপুর রেলওয়ে 
ষ্টেশন তান্ব ল-বণিকের ভূমির উপর স্থাপিত; চণ্ডীলাল নিংহ মহোদয়কে 
হারাইয়। দেবীপুর ও আমরা শ্রীহীন হইয়াছি। অদ্বৈত সিংহ মহাশয়ের 
বাটী এবং লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির বালেশ্বরের রাজবাটীর সহিত তুলন। 
না করিলেও উহা! আমাদের মধ্যে অদ্বিতীয় । মেমারি হইতে এই প্রকাণ্ড 
দেবায়াতনের চূড়া দৃষ্ট হয় । যে মন্দিরের শকাব্দের উপর নির্ভর করিয়া 
আমি জাতীয় ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
বৈচিগ্রামে সেই সিংহের দেউল" তত্রত্য তুম্যধিকারী স্বর্গীয় বিহারীলাল 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটির মধ্যে এখন অবস্থিত । বিহারী বাবু নান! 
সতকার্ষেযর জন্য ব্যয় করিয়। উদ্বত্ত অংশ রাজা গ্রহণ করিবেন, এই সত্বে 
সর্বস্ব গবর্ণমেন্ট হস্তে অর্পণ করিয়। গিয়াছেন। বদ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট 
দেউল সংস্কারের জন্য অন্গমতি প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্ধু সংস্কারে 
জরাগ্রস্থকে বুবা করা যায় না। আমর জানি মন্দিরে “শুভমস্ত শকাঁব। 
১৫০৪? ( অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্ব) লিখিত আছে। অধুনা দৃষ্ট হইতেছে 
শকাব্দ! ১৬*৪। ইহাতে আমি চমকিত হইলাম । ভাবিলাম ইতিহাস 
একশত বৎসর পরবর্তী হইয়া যাইতে বনসিল। পরে বিশেষ অনুধাবন 
করিয়। সন্দেহভঞ্জন হইল; অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলাম। শকাবার 
পরে যেখানে ১৬ আছে, ৬ অঙ্কের বামপার্থে কিঞ্চিৎ ভগ্ন রেখা 
বিদ্যমান । ইহাতে প্রতীতি হইল ৫ অঙ্কের বামপার্থে বৃত্তাকার 
ইষ্টকের জীর্ণাবস্থাবশত: ব্ঘলিত হইয়াছে । বাবু শভৃচন্ত্র দে যখন পাঠ 
উদ্ধার করিয়া! রিস্লি সাহেবকে দিয়াছিলেন ততৎকালে জরা ১৫০৪ 
শকাবাকে ১৬০৪ করিতে পারেন নাই। এখন আমি পাঠ উদ্ধার 
করিতে গেলে ইতিহাস প্রতারিত হইত। বৈচিতে গ্রাগু-ট্রাঙ্করোডের 
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উপর রামরামসিংহের এক মন্দির আছে; উহাতে অতি স্পঞ্টাক্ষরে 
ইষ্টকোপরি *শুভমস্তর ১৬৮৭ শকাব।, ২৬শে ফাল্তুণ' উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 
সেন মহাশয় দিগের বাটার পার্থে একটী মন্দিরে “শকান্বা ১৫৩৭, ১৪ই। 
ফাল্ুণ,, লিখিত আছে। বুড়াশিবতলায় পালের মন্দিরের সম্মুখে ১৬০০ 
শকের এক দেবালয় দেখিলাম। অতএব বৈচি আমাদের জাতীয় 
ইতিহাসের বিশেষ সাহাষ্য করিতেছে । দেউলিয়া সিংহের বিষুমন্দির 
১৫৮২ খুষ্টাব্ধে নির্দিত, স্থতরাং তাহার বয়ংক্রম ৩২৪ ব্সর । রামরাম 
সিংহের বিষুণমন্দিরে ১৬৮৭ শক থাকায় থ্ষ্টান্ব ১৭৬৫ হইতেছে, সুতরাং 
সিংহের দেউলের ১৮৩ বৎনর পরবর্তী ; ইহার বয়ঃক্রম ১৪১ বৎসর হইল। 
সেনের বাটার নিকটস্থ শিবমন্দির এতদপেক্ষা অর্দ শতাব্দি প্রাচীন, 
তাহাতে ১৬৩৭ শক থাকায়, খুষ্টীয় ১৭১৫ অব্ব হইবে। ইহাতে বয়স 
১৯১ বৎসর হইয়াছে। শিবমন্দির বিষুমন্দিরের গঠন প্রণালীতে 
প্রভেদ আছে। শিবমন্দির বাঙ্গালাদেশের তণাচ্ছাদিত গৃহ নিশ্মাণ 
প্রণালীর অন্তরূপ, বিষুমন্দির স্বন্তিকের মত বা পশ্চিমাঞ্চলের মন্দিরের 
যায় সুম্মাগ্র। নাটুদদেহের পালচৌধুরি মহাশয্জের। ১৬০০ শকে 
(১৬৭৮ খুঃ) এখানে বাস করিতেন, ইষ্টকলিপি তাহা সাক্ষ্য 
দিতেছে । 


চুর্ণক 


'কুশদ্বীপ-কাহিনী?তে বিপিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় লাখয়াছেন,।_ 

১। পূর্ববকালে গুণান্মারে বর্ণভেদ হইত । ? 

২। বাঙ্জালার অধিকাংশ বঙ্গীয় সংশূত্র, বৈশ্বপ্ুণান্থিত। 

৩। সুতরাং, অধিকাংশ বঙ্গীয় শুর বৈশ্ঠত্বলাভ করিতে পারে। 
পূর্বোক্ত ত্রি-অবস্ববঅনুমান বাক্যানগসারে দেখা যাইতেছে, বন তান্ব লী- 
গণ বঙ্গীয় সৎশূত্র বলিয়া পরিচিত) তখন উহ্তাদ্দিগের বৈশ্যত্বলাভ 
অবশ্তই অশান্ত্ীয় ও অনধিকুত নহে। আমরা বলি, ব্গী সংশৃক্র 
মাত্রেরই এইরূপ শূদ্রভাব পরিত্যাগ ও পৌরাণিক আধ্যভাৰ প্রাপ্তির জন্য 
কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। হিন্দুধশ্মাবলম্বী হিন্দুজাতির মধ্যে 
এই পৌরাণিক আধ্যভাব যত সংক্রামিত হইয়া আসিবে, ষতই হিন্দু 
আপনাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারিবেন, যতই হিন্দুর স্তপবিভ্র 
সদ্দাচার সকল দৃঢ়মূল হইয়া, কলুষিত বর্তমান হিন্দুসমাজ মধ্যে চির- 
প্রথিত ও বদ্ধমূল হইতে থাফিবে__-ততই অধঃপতিত হিন্দুর শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইবে। অধুনা যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
সহ'জই বোধ হয়, যেন বৈশ্যবর্ণ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ হইতে এককালে 
নিফাশিত ও লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্ত বস্তৃতঃ তাহ! নহে; বৈশ্যবর্ণ 
এইরূপে সৎশুড্র মণ্ডলীর সহিত সংমিশ্রিত হইয়। রহিয়াছে) সেইজন্ 
যাহাতে এই সংকীর্ণতা বিদুরিত হইয়া, বর্তমান সমাজ সংস্কৃত ও পবিত্র 
হয়, তজ্জন্য চেষ্ট। করা, বঙ্গীয় সংশূত্র ও আধ্যসমাজ-সংস্কারক ব্যক্তি- 
মাত্রেরই একাস্ত কর্তব্য। অতএব হিন্দুস্থানীরা যাহাই হউক, আমাদের 
বৈশ্যত্বে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 


২৫০ তাম্বল বণিক 


বৈষ্ণবগণ ভগবত্ভক্ত হইবার জ্ন্য তৃণাদপি সুনীচ হইতে হয় 
ভাবিয়। আপন নামের সহিত দাস শব্ধ ব্যবহার করিতে বাধ্য। সে, 
জন্য উড়িষ্যার ত্রাঙ্ণকে পর্য্যন্ত দা উপাধি ধারণ করিতে দেখিয়াছি ॥ 
আমাদের মুধ্যে যাহার কৌলিক উপাধি দীস আছে, তিনি সে জন্য ফন 
আপনাকে শুত্রবোধ না করেন। মানভূমে একটা জাতি আছে, 
তৎমন্থত্ধে আমি তা ল-বণিকের সমাজভেদ নামক ক্রোড়পত্র লিখিয়াছি। | 
এই জাতির অশিক্ষিত লোকে আপনার্দিগকে বিশি বা বিশ কহে। 
বাঙ্গালায় ধাহারা বান্ষণ ও শুর ভিন্ন অন্য বর্ণ দেখিতে পান না, এই 
জাতীর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বস্তসত্রে 
অবগত হইয়াছি, পাবনা! জেলার চাটমোহরে শঙ্খবণিক ও দাইহাধের 
নিকটস্থ সম্মুজের কাংস্যবণিক উপবীত গ্রহণ করে। ইহাদিগকে বৈশ্ত ' 
না বলিলে চলিবে না। বিশ জাতি বৈশ্য, কোন উপৰর্ণ নহে। 

ব্রাহ্মণের দেব, শূ্রের দান এবং যেমন স্ত্ীত্থে দেবী ও দাসী হইয়। 
থাকে, বৈশ্বের তদ্রেপ না হইয়| ভূদ্ছি উভয় স্থলেই সমান থাকিবে। 
কিছ্বা, রক্ষিতের স্ত্রী আপন নামের সহিত উপাধিরপে রক্ষিত-পত্থী 
লিখিতে পারেন । অবিবাহিতা হইলে রক্ষিতকুমারী হইবে । বৈদ্য 
বৈশ্যবর্ণ, জ্জন্ গুপ্তপ্রেস সংস্থাপকের পত্বী গ্রস্থরচয়িত্রী কৈলাবামিনী 
“দেবী” শব প্রয়োগ করিতেন। 


পরশুরামী কুলচীর উৎপত্তি 


পরশুরাম, তাশ্বলীর জন্ম কথা, কোন্‌ পুরাণ বা কল্পনার আতয়ে 
বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তাহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারি 
নাই । এক্ষণে স্থির হইয়াছে, তিনি শূন্য পুরাণ অবলম্বনে, এ প্রকার 
উৎপত্তি-কাহিনী দিয়াছেন। বামাই পণ্ডিতের ধম্ম ঠাকুরের গাজন 
পদ্ধতিতে, নান। জন্ম কথায়, ঘম্ম ও অঙ্গের মলা হইতে, উদ্ভতব-বৃত্তাস্ত 
দুষ্ট হয়; এবং উহাতে তান্বল পুত্রের নাগ কন্তা বিবাহবৎ ইতিহাসের 
অভাব নাই। গাজন অর্থে, পূর্ণ কর! । 
“আরোপি এ ঘট দিলেন হকৃ সট, 
তাতুল ফল গর্ত পুর্ধি ।”-_রামাই। 
ইহা তুল ও ফল দ্বারা ঘটের গর্ভ পূরণের উৎসব । পরিষৎ 
গরস্থাবলী, ২১ সংখ্যাত, শুন্য পুরাণ হইতে, সুষ্টি-পত্তন নিম্নে উদ্ধত 
করিয়া দিলাম । শূন্ত, ধশ্ম ও নিরঞ্জন, এক অর্থে ব্যবহৃত। 


গলার মলা লএ পরত ভাবেস্ত তখন । 
বাখিব বাস্থকি মাথে বোলে নিরগুন ॥ 
তিলেক পরমাণ মলা নিল নারাঅন। 
ঠাকুর উল্লক দুহে কহিল বচন ॥ 

সেই অঙ্গ মল দিল বাস্থৃকির মাথে। 
ছিষ্টির সাজন পরত কৈল হেন মতে ॥ ৪ 


পৃথিবী ভরমিআ ছুহে পরিসরম হইএগা। 
অর্দ অঙ্গের ঘাম প্রভূ ফেলিল মুছিএ91 ॥ 
তাহে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্িতে। 
ঘামে ত জনমিল শক্তি চলিল তৃরিতে ॥ 
উল্ল, ক বোলেন আরু স্থনহ নারাঅন। 
দুইজনে পুঈন করি কিসের কারণ 


২৫২ তান্বুল বণিক 


রামাই পণ্ডিতের রচনায় সংস্কৃত বর্ণ-বিন্তাসের প্রভাব নাই। 
প্রাককতের ভাব, উহাতে দেখা যাইবে । বঙ্গভাষায় পরিজ্ঞাত, এই 
আদি গ্রস্থ, ৮** শত বৎসর পূর্বে যৎকালে লিখিত হইয়াছিল, তখন 
বঙ্গের পার্খববত্তী অন্তান্ত স্থানে যে ভাষ গ্রচলিত ছিল, তাহ! ইহার 
অন্রূপ। উক্ত পাচালীর ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। 

“আচমন করি বাকু হইল ধন্মের গমন ।” 

এই 'আকু” বিভক্তির “কু” অংশের প্রসার, উতৎকল হইতে অন্ধ 
ভ্রাবীড় পধ্যস্ত, লক্ষ্য করিয়াছি | 

সেকালে গ্রাম্য নিরক্ষর বালকগণ” সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া, কি 
প্রকারে নান! প্রকার জ্ঞানের পরিচয় দিবে, “জিজ্ঞাসা” পড়ার খাত 
তাহার সংস্থান শ্বব্ূপ। পৌরাণিক, লৌকিক বৃত্তান্ত, সকলই তাহার 
বিষয়ীভূত। বীকুড়ার ময়রাদের, জিজ্ঞাসা-পড়া, তাম্বলী কাহিনী, 
আছে। এ স্থানে শ্রীযুক্ত রামনিধি রক্ষিতের নিকট, উকিল গিরিশশ্চন্্ু 
দত্ত বি, এল, মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত, জিজ্ঞাসা-পড়া কৃচিয়াকোলে 
প্রাপ্ত খাত:ংর অন্ুব্ূপ। কুলপঞ্জি ভিন্ন, অপর প্রশ্নোত্তর কিঞ্চিৎ 
বিভিন্ন। উহ1 কোন্‌ সময়ের লেখা, স্থির করিতে হইবে । অষ্টগ্রামী 
রাজা বাহাছুরের নিকট প্রাপ্ত, জিজ্ঞাসা-পড়া এ প্রপালীতে লিখিত। 
তাহাতে পরশুরামের কারিকা নাই । উহার আবরণ পত্রে, মায়াপুরে 
ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠার কাল, ৯৭৬ সালের উল্লেখ রহিয়াছে । তাহা হইলে 
৪০০ শত বৎসর পূর্বে এ প্রকার সাহিত্যের প্রাছর্ভাব, স্থির করা 
যাইতে পারে । পরশুরাম, তাহার কত পূর্ববর্তী ইহা নির্ণয় কর! কঠিন। 
তাহার সময়, মুসলমানের প্রভাব অনেক পূর্বে হইয়াছিল, এইমাত্র জাত 
হওয়া গিয়াছে । 

রামাইয়ের রচনা, মুসলমান আধিপত্যের রস্তে, স্থতরাং প্রাচীন । 


শাস্শি 


ক্রোড়পত্র ২৫৩ 


থে প্রদেশে পরশ্ুরামের উক্তি প্রচলিত, রামাইয়ের পাঁচালীও তথায় 
লিখিত। ধর্খ ঠাকুর সাহিত্যের আকর, বিষ্ুপুর হইতে ৬ ছয় ক্রোশ 
ব্যবহিত। ময়্নাগড়ের রাপীর নামে প্রসিদ্ধ, ময়নাপুরের নিকট রামাই 
বাম করিতেন। কুচিগ্নাকোল তথ! হইতে ক্রোশেক দূর। উভয়ের 
রচনায়, “তথিএ উপরে" বা “তথির কারণে' এই বাক্যের মিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

রামাই, বাইতাঁ জাতীয় হইয়, আপনাকে দ্বি্জ বলিয়াছেন। ধশ্ব- 
ঠাকুর পৃজ্ার অধিকার প্রাপ্ত হইতে হইলে, তার সংস্কার করিতে ভয়। 
অতএব, দ্ধ হইতে অবশিষ্ট থাকেনা । পরশুরাম দাস সেই প্রকার 
তাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, দ্বিজ বর্িতৈ অধিকারী । বুদ্ধের সত্ধন্মে 
অধিকারী হইতে হইলে, বৈদিক মতের উপনয়নের ন্যায়, উচিত বয়সে 
তাত্র গ্রহণের প্রথা, যুগপতির গাজনে বিবৃত হইয়াছে । জিজ্ঞানা-পড়ায়, 
বে প্রকার সংস্কৃত বাকোর ব্যবহার দেখিয়াছিলাম, শৃন্য পুরাণে তাহার 
আদর্শ পাইতেছি। 

এক্ষণে কোন দাসদের গৃহে, যুগপতির পৃজা প্রচলিত থাকার সন্ধান 
পাইলাম না। বদনগঞ্ে শ্রুযুক্ত ঈশানচন্দ্র দের বাটাতে ধর্ম আছেন। 
ময়নাপুর সেখান হইতে দূরবর্তী নহে । রামাইয়ের বংশধরগণের দারা 
পৃজিত, সিদ্িরায় নামক ধশ্ব-ঠাকুর এখনও সর্বজন বিদিত। 
দে-দিগের বাটী হইতেই ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বেনীমাধব আশ মহাশ 
কুঁচিয়া কোলের রামানন্দ দাসের বাটীর সন্তান তাহার জামাতা দ্বারা 
্ব্গীয় ব্রন্ধানন্দ বাবুর জন্য জিজ্ঞাসা-পড়ার খাতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; 
এবং তাহাদেরই জন্য “খাতা ফাদ্দিলাম” বলিয়। উহাতে লিখিত আছে। 


আলোচন। 


বাঙ্গাল। সাহিত্য ( কুলপঞজীশাখা ) 


বঙ্গের নানাস্থানে তাহ্বলী সমাজেও কুলগ্রস্থ প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে দ্বিজপাত্র পরশুরাম রচিত তাম্ব লীর কুলজী দেখিয়াছি । এখানি 
দুইশত বর্সের প্রাচীন হইতে পারে। পুস্তকের আরম্ভ এইবপ £-_ 
বন্দিব তাম্বলি গোষ্ঠীচরণ কমলে । 
জাহার প্রসাদে প্রাপ্তি বাসনা সকলে । 
জ্ঞাতি বন্ধু বাদ্ধব বসিয়া একাসনে। 
নিষ্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে | 
পদরেছ পরসে পাপের পরিত্রাণ । 
দর্শনে দুর্গতি ছুর দীপু হয় প্রাণ ॥ 
এই পুস্তকে তাশ্বলী জাতির উৎপত্তি ও সমাজের সংক্ষিপ্ত পিচ 
আছে। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন £-_ 
“নিরঞন দাস সে ব্রাহ্মণের নফর। 
তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর ॥ 
ছুত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল। 
প্রজার পালন হেতু তারে নিয়োজিল॥ 
পুল্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ। 
দ্বিজপান্র নাম থুইল সে কারণ ॥”__ বিশ্বকোষ | (১৩১৪) 


বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( বৈশ্য কাণ্ড) 
ভারতব্ীয় বৈশ্য সমাজের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
বুঝিয়াছি ষে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বনু শ্রেণীর বৈশ্তজাতি আসিয়া 
বঙ্গের বাণিজ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার! গন্ধবণিক, 
তাশ্ব লবণিক, সাধু; সানথ সোহা), মহাজন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন 


সংবাদ ্‌ ২৫৫ 


জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। অতীত ভারতের 

গৌরবচ্ছবি সেই সেই বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিঝার জন্যই 

বর্তমান বৈশ্কাণ্ড লিখিত হইল । | 
লেখক- শ্রীনগেন্্রমোহন বস্থ ও শ্রীক্ষেত্রমোহন সেন 


বাদ 
তান্থুল বণিকের উপবীত 


১২ই বৈশাখ, ১৩১৪ সালে রুণীচক নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবতারণ 
রক্ষিত, শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত গয়ারাম রক্ষিত, হরিশপুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হারাধন রক্ষিত, এবং ছোট ভাঙ্গল, 
বলীদেওয়ান গঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ সোম-__এই ছয় ব্যক্তি 
যথাবিধি অনুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন । 


আন্তর্গণিক বিবাহ 


১৩০৯ সালে তাম্বলী সম্মিলনী সভার প্রথম উদ্ভাবন হয়। সভার 
মুখ্য উদ্দেশ্য, এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ 
নির্ণয় ও উহাদের সম্মিলন, এবং স্বজাতিয়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের চেষ্টা । সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কালে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
কিরূপ সৌন্ৃগ্যতা স্থাপিত হইয়াছে, নিয়লিখিত তালিকায় উহার কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যাইবে । পরম্পরের মধ্যে মিলন এখনও যে বহু চেষ্টা 
সাপেক্ষ তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। যে সকল শ্রেণী অন্তান্ত অেণী 
অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রণী ও অধিক সমৃদ্ধশালী, উহার! শ্বজাতিয়ের মিলন 
সম্বন্ধে কতখানি উদাসীন তাহাও বুঝিতে আয়াস পাইতে হইবে না। 


২৫৬ তাম্বল বণিক 


“থাকা-ভাঙ্গা'বিবাহের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বীয় শ্রেণী মধ্য নির্ধ্যাতন 
ভোগ । সহর অপেক্ষা! পল্লীগ্রামেই সমাজের এই ব্যাধির অধিক প্রকোপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর কন্তা গ্রহণকারীকে 
কিছুকাল পতিত অবস্থায় থাকিতে হইত; ক্রমশ: তাহাদের সন্তানাদি 
জন্মিলে সমাজে তাহাদের অন্ন ও বালক বালিকার পরিণয় চলিতে 
আরম্ভ হয়। এইরূপে নির্যাতন ভোগ করিয়া ধাহার! স্বীয় পরিবার 
মধ্যে আস্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন, তাহারা চরিক্রবলের জন্ঠ 
অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু লাগ্ুনা ভোগ করিয়া সমাজ কোন বিষয়ে বেশী 
দিন অধিক অগ্রসর হুইতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ 
সমাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া আজকাল পূর্বের ন্যায় নির্ধ্যাতন 
ভোগ করিতে হয় না। অহেতুক পুয়, অপর শ্রেণীগণের প্রতি 
অকারণ দ্বণা, তাহাদের বিষ্চয্প ভ্রম ধারণা এবং অযথা অভিমান 
এইভাবগুলিও মিলনের অন্যতম অন্তরায়। আদর্শপরায়ণ, চবিভ্রবান 
ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিগণ এই কার্যে অধিক ব্রতী হইলে, সমাজের সর্ব- 
সাধারণে উৎসাহিত হইবে। নিকটস্থ আত্মীয়গণের মধ্যে রক্তের 
সংমিশ্রণে জাতি যে হীন বাধ্য হইয়! পড়ে, ও মরণোন্ুখ হয়, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। গত বিশবৎসর হইতে তাশ্বলী জাতির লোক সংখ্যা 
বৃদ্ধি না! হইয়া বরং উত্তরোত্তর হাস পাইতেছে। মৃত্যু সংখ্যার হাস 
ও জাতীয় জীবনী-শক্তি বুদ্ধি করিতে হইলে, বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে 
দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টন করিতে হইবে, নচেৎ প্রাণ-শক্তি ত্রমশঃ হাস পাইয়া 
সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । 

কোন শ্রেণীতে কতগুলি বিবাহ হইয়াছে 


বরপ্ক্ষ কন্যাপক্ষ 
৭ গ্রামী ২৫ ৮ 
৪২ গ্রামী ৯ ২৪ 
৮ গ্রামী ৭ ৮. 
৪ গ্রামী ৭ 
১৪ গ্রামী ৩ 


(নিশ্নলিখিত তালিক। অনুসারে) রি 


&. ন্‌ 





































বরপক্ষ কন্তাপক্ষ 
নখ নাস শ্রেনী! বাসস্থান নীম শ্রেণী | বাসস্থান 
১ | হযিচরণ মেন ৪... ০৮৮ অবুতুদ্ধন নাগ ২ | লন্ষিপুর 
২ | ক্ষেমোহন পাল ; এ ূ রাধানাথ রক্ষিত | এ উায়গ্জ 
৩ | রামতারণ আশ. | এ ূ কেনারাম রক্ষিত | এ রামকুফ্ণপুর 
৪ | সঙগলচত্রা রক্ষিত 1 এ 1 মানিকচন্তর সেন এ ফোমরগঞ্ 
« | হরিষোহন সেন 1 ৷ শোপালচজ্র রক্ষিত) এ | রামচকপুর, 
৬ 1 চত্ীচরণ রক্ষিত |] ৮৮ | গুরুচরণ কুও এ | বালি 
৭ | রাজোহ্বর রক্ষিত | এ | *** | রাসধন কুগ ত্র | বর্ধমান 
৮ | যজ্ঞেম্বর রক্ষিত ] এ] ** ? পকেনারাম রক্ষিত প্র যামকৃফপুর 
» | হীয়ালাল রক্ষিত | এ ্ ৃ 
১* | ধিকুপদ্ রক্ষিত | এ মাধবচত্র দে ৮ কলিকাত। 
১১ | বেনীমাধব 1 এঁ কেনারাষ রক্ষিত | ৪২ | রামকৃষপুর 
১২) গোপালচন্ত্র রক্ষিত] এ রাসবিহ্বারী দত্ত এ নবগ্রাম, 
১৩ 1 ৬ আদার্ডসেন | এ যজ্েগ্বয় সিংহ ২ 1 কল্দীঘোড় 
১৪ 1 ৬ বষ্টিচযণ রক্ষিত ; এ জীমন্তচন্র দে এ | মেদিনীপুর 
১৫ | ০ নৃত্যশোৌপাল দত্ত | এ গৌলকচন্্র সেন | | লীযোড় 
১৬1 ৬ গ্োপালচন্জ পাজ। এ ৪ এ 
১৭ 1 ৮ বঙ্কুবিহারী লেন | এ 
১৮ 1৬ য়ামকৃষ্ণচ সেন | এ 
১৯ | € উমাচরণ রক্ষিত | এ 
২* | ভগবান দী। 
২১ |৬গোপীযোহন রর্িত এ নি 2 রর 
২২ [গচক্ত্রমাথ রক্ষিত এ ৪ মধুহ্গন দত ৪২ | কৃষনগর 
২৩ | ব্রলোক্যনাথ সোম! ৪২ যাদব বাটা] ক্ষুদিরাম আশ | ৬*গৃ। মানকর 
২৪ | ক্ষুদিরাম আশ রি মান্কর | তেজোময় সোম 17২ | হাগুড়া 
২৫ | তারফনাথ আশ |] এ | ৬ কেশবলাল ই | ৪২ | মানকর 
২৬ | তয়িদাস দত প্্| পাড়ুল | দনারায়ণ সিংহ 1 ১৪ ঢাক! 


জার 
৮১০ 


। বরপক্ষ 


সংখ্যা! নাষ 
৭ | ৬প্লামেম্বর দে 
২৮ | পুর্ণচন্্র সিংহ 


২৯ | সুরেশচন্ত্র বন্ধণ 
এম, এ, 


৩* | অভরচরণ কু 
,৩১ [ রামলাল পিরি 

৩২ | রাধাগোবিন্দ দাস-। 

৩৩ | শ্রীরাম দে' ৰ 

৩৪ | ৬গ্রজবল্পভ আশ. 

৩৫ | ক্ষুদিরাম আশ 

৩৬ | শ্তামাচরণ কর 


৩৭ | কুমার মন্মধনাথ 
দেব বাহাদুর 


| 
| 
[ 
৩৮ | অশ্খিলচল সেন | 
৩৯ | ৬উমেশচন্ত্র দাস 
৪০ | ৬বামাপদ রক্ষিত 
৪১ | ৬কালীচরণ নন্দী 
৪২ | ছুর্গাচরণ রক্ষিত 
৪৩ | রাখালফাস গিংহ 
৪৪ | রঙ্জনীকান্ব কর 
৪৫ | বছুনাথ পাল 
৪৬ | ৬প্রেমটাদ দে 
৪৭ | ৬ীননাথ দা 


৪৮ | পূর্ণতা দে ৰ 
বি, এ, উত্তটসাঁগর 


৪৯ | বিধৃভৃষণ কর 

€* | ডাঃরাজেজ নাথ 
কু এম, বি 

৫১ রসিকচত্্র দে দালান 

২  হরেম্রনাথ কু 

৫৩ | সতীশচন্দ্র দত্ত 

৫৪ | গৌোবিন্দচন্ত্র পাল 


্টধায--১ হইতে ২২ সংখ্যা, ১৩১ সালে সংগৃহীত। 4 
১৩২৩-১৩৩৩ লালের মধ্যে অহ্ৃিত ক্ইয়াছে। ১৩: বি 
যায় নাই; হুতরাং এই তালিকা! যে অসম্পূর্ণ, ইহ -11 1 ল্য 


শ্রেণী | বাসস্থান নাম 


পিপি 
পপ | পিস শি 


বিফু১৪২ ৰা 
বর্ধ৪২ | কালনা | ামাপদ রক্ষিত 


৮ 


৩১ ০০ ৪9 6০ ০০ 


কন্তাপক্ষ 


বালেশ্বর : ধ 


মেদিনীপুর। বিহীরীলাল মঞ্জিক 
এঁ ব্রজমোহন নন্দ 
এ ৬রাঞকৃঝ পাল 
এ! গণেশচত্ দে 
মানকর | হরিচরণ দে 
ই 1 ৬খগেন্্রনাথ আশ 
কলিকাত। অম্মথনাথ কর 
বালেশ্বর 'নফসচত্র পাঁল চৌধুরী 
হুগলী ৷ হরিদাসপাল 
মেদিনীপুর! রামচক্র পাল 
কলিকাতা ূ র'মদাস পাল 
হুগলী 1 ললিতমোহন রক্ষিত 
কাশী | নরেন্্রনাধ সরকার 
নাট্দহ । প্যারীমোহন কর 
বালেশ্বর | সহার়নারায়ণ পাল 
কলিকাতা | ৬তুলসীদাস সিংহ 
বাকুড়া | বন্দাবন সিংহ 
বরানগর | রাজেন্্রনাথ সোষ 
] 


» এল 
কলিকাতা! নিতাইচরণ আশ 
ডি ফকিরদাস পাল | 

এ ুর্গাদান কর 


খানাকুল : জ্ঞানচরণ পাল 
হুগলী দেল গোবিন্গ... 
মেদিনীপুর | বিহারীলাল মল্লিক 
এ (ত্রেলোকানাথ রক্ষিত 


ররর, সত 
! 


শ্রেণী বাসস্বান 


বিনোদবিহারীনন্দী| ৪২ খিল! বরুই- 
পুর 


(হুগলী 
ক্ষণ 


৮ 


৮ 


৪২ 


স্্ 


১৪ 


চা 
৮ 
চা 
৮৮ 


৮ 





কলিকাত। 
কলিকাতা 
এ 
খানাকুল 
কলিকাত! 
মেদিনীপুর 
কলিকাত। 
এ 
মেদিনীপুর 


নাট্দহ 


খাটুর 


গোবর ডাঙ্গ। 
ূ কলিকাতা! 
হাওড়! 
হুগলী 
কলিকাতা! 
হুগলী 
ঢাকা 
হাওড়! 


কলিকাতা 
ঙঁ 


মেদিনীপুর 
খানাকুল 
কলিকাত৷ 
এ 


তথষল্পুক 


শসা 


৩ লালের তালিকা পাওর়। 


বাংল। দেশে 


শিক্ষিতের সংখ্যা নিয় 


( ১৯২১, সেল্সাস অনুসারে ) 





বাংল ভাষায় শিক্ষিত | ইংরাজিতে শিক্ষিত 
( শতকরা হিসাব ) (শতকরা হিসাব ) 


সপ ০ পা শশী শান্প 
০ ৫ পা শপ 





বহু কবজ [ল 
কয়েকটি জাতির নাম | এ 


সস ৭ সপ সপ ০ পপ পাস পপ চে 
সপ পপ ১ সস 51 দিল ৮:125 








১। ব্রাঙ্গ ৭৪ » ৭২৮1 ৫৯ ৫০৮ 
২। বৈদ্য ডি (০28৬ ২5586 - 1 3 
৩। ব্রাহ্মণ ৬৫ | ১৬৮ . ২৫ ৃ ১ 
৪। গম্ধবণিক ৫৯ | ই ১৪ ৰ ৩*২৯১ 
৫| কায়স্থ ৫৬ | ১৫ [২২৮ : ১ 
৬। ক্বর্ণবণিক | ৫৫ !£ ১১ ১৯ ৮৮ 
৭ | ভান্বুলী ৫২ ৰ ৩৭ ৮ ০৭৯ 
৮। তিলি ৩৫ । ২৯ । ৫৯ 1 ০৭১ 
৯। সদেগাপ ৩২ । ২ ৫ | ৯১ 
১০। তাতি ২৫৮ | ২৫ 1৪1৮ | ০১ 
১১। নাপিত ২৪ ১*৬ ূ ৩ ূ ০০৬ 
১২। স্যত্রধর ১৯ 1 ১ ক এষ | ০**৪ 
১৩। নমঃশূত্র | ১৪ *-৫. 1 ৯ | ***২ 








রষ্টব্য £-_-বাংল! দেশে তাম্বলী জাতিতে, প্রতি ১০০ পুরুষের মধ্যে কেবল মা ৫২ 
জন, এবং প্রতি ১** নারীর মধ্যে প্রায় ৪ জন বাংলা ভাষ! লিখিতে ও পড়িতে পারে । 
অর্থাৎ, পুরুষ হইতে লারীর শিক্ষা ১৩ গুণ কম। 

প্রতি ১ পুরুষের মধ্যে মাত ৮ জন ইংরাজিতে শিক্ষিত, এবং প্রতি ৫০০ জন 


নারীর মধ্যে কেবলমাত্র (ইংরাজি লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম 





বাংলায় তাম্থলা জাতর 
শিক্ষা ও জনমংখ্য 


ূ $ ১৯*১-২১১ দেলাস অঙ্থমারে ) 
| 
জন সংখ্যা ' বাংল! ভাষায় শিক্ষিত: ইংরাজি শিক্ষিত 











১৯৪১ " ৫২৩৬২ | ২৫৬০১ 1 ২৬৭৬ ঝ রং ক ্ 


৬৬ ] ন 
সন. ৃ 
১৯১১ 1 ৪৮৬৮৫ 1 ২৪৪৬ : ২৪২৭৮ | * | * রি ক 
সন ! র | 
! | শতকরা ৷ শতকরা 
১৯২১ 1 ৪৬০০৪ | ২৩২১২ 1 ২২৭৯২ | ১২৯৭১ ৮৫১ | ১৮৬৫ 1 ৫১ ৃ ৪৮ | ৪৬৩ 
সন ! | র ৰ | | 
রে ] । 


টিটি টি ১১০ কহ 


্রষ্টব্য--১৯০১ ও ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে তাস্ব লী জাতির শিক্ষা বিষয়ে কোনন্প উল্লেখ নাই 


বিভাগ ও জেলা 


বাংল! 
(১) ইংরাজ রাজা 


তান্ুলী জাতির 
জননংখ্যা 


(১৯২১, সেল্সাস অনুসারে ) 


পুক্ষষ 


৪ 


ক) বর্ধমান বিভাগ ৬৮,৯১৮ 
বদ্ধমান ২,১১৯ 
বীরভূম ৭১৬ ; 
বীকুড়। ৯১৫৭৬ 

মেদিনীপুর ০০৮ [2৮৪৭৯ 
হুগলী ১,৯৯৮ ূ 
হাওড় ১ টি 

খ)"প্রেমিডেন্গি বিভাগ ৩,৩৮২ 

২৪ পরগণ। ৫৬৮ 
কলিকাতা ১,৬৭০ 
/ নদীয়া ৮৬৩ 
মুরশিদাবাদ ৯২৪৬ 
যশোহুর ূ টি 
থুলনা ৫ 
গ) রাজসাহী বিভাগ ূ ৫৬৭ 
রাজসাহী ১৬৪ 
দিনাজপুর ৭৬ 
জলপাইগুড়ি ১৮ 
দার্িলিং ২৯ 
ংপুর ২৬ 
বগুড়া ৫৫ 
পাবন। ৯১৮ ণ২ 
মালদহ / ! চু ১৩৩ 


নারী 


২৩,২৪৩ ২২৮৯২, 


টু 
শপ" বর 


১৯,১৭৬ 


২,৩৪৫ 
৫৬৫ 
৯১৩৬৫ 
৩,৩৯০ 
ৃ ২৯৪৬৪ 
। ১১৪৭ 
২,৭২৭ 
৫২৩ 
৯৩৩ 
১১০ ৬৩ 
২৯৭ 
৬১ 
৪৭৮ 
১৩৯ 
২৬ 

১৬ 


১ 
৮১ 
৭ 
১৩৫ 


সমক্জি 
৪৬১০ 8৫ 

ঠ$ 
৭ ৩৮১০৯৪, 
৪১৪৬১ 
১,২৮১ | 
১৮,৮৭১ 
৬,৯৩৯ 
৪,৪৬২ 
২১০৭৭ 
৬,১০৯ 
১)০৯১ 
২১৩০৩ 
১৮৬৬ 
৪৫৩ 


টিসি 
%/ 
৯৮ 


১৩৩ 
১২৪৯ 
২৩৬ 


সপন 





বিভাগ ও জেলা | পুরুষ ৫ নারী 
ঘ) ঢাক! বিভাগ ৭৬1 ৪২১ [ 
ঢাকা ত* ৰ ১১৩ | ১১৭ 
ময়মনসিংহ র এ ৭৮ 
ফরিদপুর ২২৫ ২২৬ 
বাকরগঞ্তী ** 
উ) চট্টগ্রাম বিভাগ ূ ৰ 
(২) করদ রাজ্য | 1: 
কুচবিহার | 1. 
্রিপুরা | 
সিকিম ক ৃ রি. ক ও: সো হজ, 
জনসংখ্যার হাস-রৃদ্ধি 
( বাংলা), ১৯০১--১৯২১ সাল) 
১৯০১-_-৫২১৩৬২ জনসংখ্যা হাসের শতকরা হিসাব 
১৯১১--৪৮১৬৮৫ ১৯১১-২১, ৫"৪ জন 
১৪৯২ ১-৮৪৬১৩০০৪ ১৯০১-২১) ৭৬ জন 


মোট হ্রাস, শতকরা | ৭৬ জন 


সমহি 


শশা পা পাপ 


৭৯৭ 
২৩৪ 
১১৩৬ 
৪8৫১ 


রষ্টব্য-_গত বিশ বৎসরের মধ্যে তাম্বলী জাতির জনসংখ্যা 


শতকর!1 ৭'৬ হাঁস হইয়াছে । 


শীন্ততত্ব অবগত হইতে ব্ধে, 
তি ও পরাগ গাঠ আব. মত ও ব্যবহারের জম 
বিকাশ ল ব। এই" ৰ দত্ত | 
চূর্দকে' বড়ার্শন ক্পেকরত' দর্শক মতের উল্লেখ 


বুম । ২৩০ শরীর, ১৩১৭ । 

রক্ত ুর্গাচরণ রক্ষিত মক্পাদিত। ব 
ইতিহাস, 2 ও সংশৃত্ের 
ৃ্‌ ুর্মাচরণ-বাধু বহু ই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন কা 
তিনি পি খ খা তিনি হে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহ [ও 


অকাট্য যলিয়াই আম যম মনে হয়। ধাহার। 
আলোচনা মি কীহীর। ছু চরগযাধুর € 
জাতির ই 


. অভিনিবেশ-নহকাযে পাঠ করিলে, বৈ 
| জাত নি বিষয়ই ইনি গারিবেন। 


সচিত্র ভারত-প্রদ ক্ষিণ 
[ ৩য় সংস্বরণ- উনঃপরিবন্ধিত ] 


গোটা ভারতের রীতি-নীতি, আচার, পরিচ্ছদ, ধর্ম, সমাজ, 
জাতিতত্ব, শিল্প বিভিন্ন স্থাপতা প্রণালী ও প্রাকতিকঃসৌন্র্যোর শিক্ষা- 


গ্রদ ও মনোজ্ঞ পরিচয় । 8 
২০ খানি স্থম্দর হাফটোন চিত্রে, ভারতের দেবশিলল ও মানবশিল্পের 
'নিদর্শন। টি 


প্রবাসী, নব্যভারত, সঞ্জিবনী, মানসী ও নখবাণী, জন্মভূমি, কুশদহ, 
কল্লোল, দ্েবালয়, স্প্রভাঙ, সময়, অমৃতবাজার ও বেঙ্গলী পত্বিকায় 
উচ্চ প্রশংসিত । 

গ্রবাপী 2-% *. * দেশত্রণ যে অতিশয় শিক্ষা্রদ। আননদায়ক ও 
মানসিক উদারতা-বর্ধক, তাহাতে সঙ্গেহ পত্র নাই। এইজন্য সকলেরই যথানাধা ভ্রমণ 
কর! উচিত ; নিতীস্ত ন| পারিলে অপরের ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত পড়। উচিত। শুধু শরীরটাকে 
নানা স্থানে বহন করিয়। লইয়া বেড়াইলেই বিস্ত দেশ ভ্রমণের ফললাদ্চ হয় ন। 
দেখিবার চোখ চাই; শুনিবার কাপ চাই, কৌতুহল চাই। বিভিন্ন পরিচ্ছদ, রং 
আচার ও ভাষার অণ্তরালে আমাদের সাধারণ মানবত্ব ও মানবের পদণ্তণ অনুভব 
করিবারও ক্ষমতা ''চাই। এই গ্রন্থেব লেখকের ধথেষ্ট পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ভ্রমণকারীর 
অন্তবিধ গুণ থাকায় _পুস্তকথানি। অতি উপাদেয় হইয়াছে । ইহা হুইতে আমর! 
একাধারে আমোদ ১৪1 পে লাভ করিয়াছি। ইহাতে অসার বাক্যপূর্ণ কবিত্বানু্কারী 
বর্ণনার চেষ্টা নাই।': প্রতি পৃষ্ঠা নানা কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্যে পূর্ণ । বাপ্তবিক 
এই গ্রস্থ পড়িলে ভারতবর্ধে যে কত্প্রকার রীতি-নীতি, ক্লাচার ও পরিচ্ছদ 
প্রচলিত আছে, এই দেশে যে কত জাতির বাঁস। হিন্দু ও সমাজ যে কত বিভিন্ন 
ধারপ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
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